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বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি যে কি-_এই নিয়ে যুগে যুগে তর্ক চলেছে। আমাদের শাস্ত্রে 
প্রথমেই বিজ্ঞানকে বল! হলো, বিশেষ জ্ঞান ( শৌর্ধ বিভবার্ধ গুণৈ: সমেতম্‌ )। এরই 
রেশ ধরে কেউ বললেন, এটি বিষয়কার জ্ঞান ষ! চতুর্দশ বিছ্াকে ধরে রেখেছে 
(চতুৰ্দশানাং বিস্তানাং ধারণং হি যথার্থ: )। “বি উপসর্গের অন্য রূপকে মেনে 
অন্য কেউ বললেন, এটি বিরূপ জ্ঞান অথবা বিবিধ জ্ঞান। এই শব্দটি যখন ভর্গছরি 
এবং পাণিণি--ব্যাকরণ তত্ব ও ভাষাবিদদের হাত এড়িয়ে সাহিত্য তাত্বিকদের 
কাছে এল তখন তার অন্ত ব্যাখ্যা দেখা বা়। শ্রীধর বললেন, এটি অনুভূতি; 
নীলক$ জানালেন, এ হলো৷ আনন্দ ব্রহ্ম ; আর শংকরের কাছে বিজ্ঞান_-বিশেষ 
আত্মানগভূতি। অর্থাৎ বিজ্ঞান যাকে আমরা! সায়েন্সের পরিভাষা-শব্ব বলে ধরেছি, 
তা আনন্দ আর আনন্দাম্থভুতিকে ঘিরে তৈরি হয়েছিন। 'পদীর্ঘ বিছা! বিষয়ক শাস্ত' 
বলতে বিজ্ঞানকে জানালেও এঁতিহের ধারণা! টেনে তাকে শাস্ত্রের শুকৃতার মোড়কে 
ভরে বাখা যায় না। 

অন্যদিকে Science শব্দটি লাতিন 5০ienti৪ শব্দ থেকে তৈরি, যেখানে মূল 
শব্দের অর্থ হলো, যেখানে জ্ঞানের উপস্থিতি! পরে শব্দার্থের বিস্তৃতি ঘটিয়ে 
জানানো হলো, বিজ্ঞান হলে! অজ্ঞানতীর প্রতিরোধে জ্ঞান সংগ্রহ যা অভিজ্ঞতায় বা 
পাঠে পাওয়া যায়। আরো! পরে বলা হলো, বিজ্ঞান হলো সুযম-স্ঠাম প্রণীলীতে 
জ্ঞান চর্চা, যেখানে থাকে পারপ্পর্যৰোধ, থাকে ক্রম। এই সায়েন্স শব্দ পরে যে 
অর্থ পায় ত| হলো সাধারণ সত্য ও নিয়মকে পরীক্ষার '.পথে প্রতিষ্ঠিত করে যে 
জ্ঞান_ তাই বিজ্ঞান ।-*পাশ্চাত্যে Science শব্দটি কেজো শব্দে রপাস্তরিত হলেও, 
আমাদের নিজস্ব শব্দ বিজ্ঞান অঙ্ুভূতি নিয়ে গড়ে ওঠে বলে একে মনের কাছাকাছি 
ভাবা যেতে পাঁরে। * 

এ সবই অর্থের ইতিহাম। বিজ্ঞানের ইতিহাম্‌ খৌজার পথে সামান্ত অংশটুকু 
বাদ দেওয়া চলে না) কারণ মানের চিন্তার বিবর্তন ধারাটিও বিজ্ঞানের চলার পথে 
হাজির থাকে । অতীতে মাহ কি ভাবে চিন্ত। করে গেছে সেই বিচিত্র পরিবর্তনশীল 
শ্রোতটিকে চিনতে চেয়েই বিজ্ঞানের অগ্রগতি । প্রচণ্ড যুক্তিবাদের মধ্যে কিছুটা 
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বিন্ময়-অশ্ুভূতি ধরা না পড়লে এই অগ্রগতি যে মহুণ হতে পারে না সেই সত্য 
বার্টাও রাসেল জানালেন। বাসেলের কথায়, ৪ Purely rational being is 
an 20509০৮০- সম্পূর্ণ যুক্তিবোধে গড়া প্রাণী একটি অবাস্তব অস্তিত্ব । 
অনুভুতির আবির্ভাবটিকে বিজ্ঞানে রাসেল চাইলেন। এবং আশ্চর্য, এই অনুভুতির 
স্পর্শ ধীরে ধীরে নব বিজ্ঞানের শরীরে লাগে। আপেক্ষিকতাবাদ আর কোয়াণ্টাম 
গতিবিষ্ধায় যান্তিকতার মুক্তি ঘটে চলে! ধরা দেয়, আকশ্মিকতা, অনির্দেশনা 
এবং উপলব্ধি। এই মুক্তি চিন্তার রাজ্যে ১__বোধিমননের মুকুরেও ঘটে চলে। 
রবীন্দ্রনাথ Religion of Man গ্রন্থে যাকে বললেন Surplus of man বা 
মাঙ্মযের উদ্বৃত্ত অংশ; সেই মানবিক কল্যাণবোধ আর নীতি হলো আধুনিক 
বিজ্ঞানের অনুভূতির স্পন্দন। এই বিজ্ঞান মাসকে জানায় তার লীমা। মান্গুষের 
চুচ্ছত| যত প্রকাশ পায়, তত তার জানার আকাঙ্জাটিও বেড়ে ওঠে। শূন্যত| থেকে 
্তাব্য রূপান্তর বা স্থষটি যে ঘটে থাকে__বিজ্ঞান সেই সংবাদ জানায়। এই তরি 
তথ্য বা গণিতের ভাষায় গড়া। আধুনিক মানুষের সামনে যে অতল শূন্যতার গহ্বর 
দেখা যায়”_বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উদ্বৃততটুকু দিয়ে তরে তোলা যায়,_মনে কর! 
হয় সেই উদ্বৃত্ের সন্ধান নব বিজ্ঞানের কাছে আছে। এই মনে করাটি ধীরে ধীরে 
একটি প্রত্যয় হয়ে দেখা দেয়। রাসেল, কোয়াইন,. উইতগেনস্টাইন সেই 
আবির্ভাবের গড়ে ওঠার কথ| বললেন | এটিও বিজ্ঞান ;- ক্ত্াতিক্দ্র এটমের 
সংসার থেকে মহাবিশ্বের বিশাল পটভূমিতে যার বিচরণ । এই বিজ্ঞানের অসীম 
রহম্তের মধ্যে থাকে অপার বিস্ময় । যুক্তি স্রোতের ভিতরে ভিতরে বয়ে চলে অন্ত 
একটি শোত-_ সেটি তীব্র অন্নভূতির। এই অনুভূতির স্পর্শে রহস্তের প্রকাশের 


কেমন করে বীধা যাবে? তবু কেউ 
এই বই ( Everything you 
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unknown) এবং বইটির নাম দেন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইগ নোরেন্স,_ 
অজ্ঞতার কোযগ্রন্থ, তবে কৌতুহলকে এড়িয়ে রাখা যায় না। 1977 সালে 
PERGAMON PRESS দেই আশ্চর্ধ কাগুটি করেন। জানার সম্পদ যদি 
গোম্পদে ভর! যায়, তবে অজানা হলো সমুদ্র। আর বিজ্ঞানীরা জানেন, যা 
জেনেছেন তারপর কতটুকু জানার প্রচেষ্টা করতে হবে। কারণ জানার পরিধি 
বাইরে অজানার পরিধি নিত্য বর্ধমান। সেই অজানাকে চিনতে হলে, জানতে 
হলে অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে চলাই নিয়ম ৷ 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে টেকনোলজির হাত ধরে, সেখানে সন্দেহ নেই। 
মহাবিশ্বের হৃষ্টিতত্বের আলোচনা, রিলেটিভিটির প্রমাণ, ক্ষেত্রকণার উপস্থিতি 
সবই প্রযুক্তি বিদ্ধার আওতায়। এখানে, কোথাও বা হাইসেনবার্গের প্রিন্সিপল 
মেনে, তত্বের কাঠামো গড়তে, দর্শক ও দৃশুজগতের রাগরূপের খরজ পরিবর্তন ঘটে 
চলে ।--এ সবই হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে; কারণ অজ্ঞানতার পথে চলতে ফিরতে 
জ্ঞানের প্রদীপের আলোটুকু কত যে সামান্য ! 

একটি সন্দেহ ঘুরে ফিরে বারবার আপে-স্থট্ি-রহস্কের সমাধান কোনো দিন 
কি পাওয়া যাবে?.এত সব এডহক সমাধানের অরণ্যে কোথায় যে সষ্টির বীজের 
সংবাদটি লুকিয়ে থাকে তার হন্দ হদিশ ম্পষ্ট নয়। এখানে কল্পন! হাজির হয়। 
টেকনোলজির স্থষ্টিও যেন এক কল্পনা প্রশ্নের উত্তরেও যেন কল্পনা! “যেন? শব্দটি 
বারবার আঘাত হানে । যদি সঠিক প্রশ্নটি জানা যেত তবে হয়তো এই “যেন” কে 
সঙ্কুচিত করা যেতে পারে । কোন প্রশ্নটি সঠিক ?'--হয়তে| এটিও অজানা! 

অজানার খোজে “যেন-হয়তো? এ জাতীয় শব্দ হাজির হওয়াতে বিজ্ঞানের স্বভাব 
চরিত্রের পরিষর্তন ঘটে। সনাতন বিজ্ঞানের মত এখানে নির্দেশনার স্থিরতা নেই; 
সব সংজ্ঞাই দোলাচল; নির্দিষ্ট পরিমীমার বীধা; নিদিষ্ট পরিবেশে যা সত্য। 
আবার সব সংজ্ঞা মিলিয়ে জুলিয়ে একটি সংজ্ঞাকেই যেন স্পষ্ট করতে চলেছে। 
যেমন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা !...এখানে অন্য আর একটি চিন্তার শুরু। বিজ্ঞানের 
আঙিনায় সব চিন্তাকে ধরা কি যায়? গোলাজাত করা যায় কি? -'এনসাই- 
ক্লোপিডিয়। অফ ইগনোরেন্দ বইটি প্রকাশের কালে প্রাচীন চিন্তা আর নব বিজ্ঞান 
নিয়ে ঘষাঘঘি করে আলো জালীবার চেষ্টা চলে ; 1974 সালে যার প্রকাশ, সেই 
‘তাঁও অফ ফিজিক্স" নিয়ে এর ঘাত্রা। এই চিন্তার পথ ধরে সাছিতা-র্শন-বিজ্ঞানের 
ত্ৰিবেণী সংগমের কথা ভাবা হয়। নতুন এক সাহিত্যের ধারা হাজির হয়। এই 
ধারাটি বিচ্ছিন্ন ভাবে আগেও হাজির হয়েছে; যাঁর প্রয়াণ 1922 সালে প্রকাশিডি 
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হেরধান হেসের সিদ্ধার্থ বইটি। তবু পিরসিগের লেখা জেন এণ্ড আর্ট মোটর 
সাইকেল মেনটিনেন্স : প্রকাশ কাল 1974 ) এবং বাক ও মনসানের লেখা 1970 
সালে প্রকাশিত জোনাথন লিভিংস্টোন সিগ্যাল বই ছুটি চিন্তার বিস্তৃতি প্রকাশ করে 
গেছে। নব বিজ্ঞানের হর মিলিয়ে এই বইগুলির আবৃত্তি করা। পাশাপাশি 
পুরনো বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারা, যা মাঝবোর্ণ, এডিউন, জর্জ গেমোর হাতে গড়া, 
তারও পরিবর্তন ঘটে এসিমভ-্ার্কদের হাঁতে। বিজ্ঞান সাহিত্যে বিস্ময় ও 
অনুভূতি সজোরে সার্পে পা ফেলে। 

এসবই হীত্হাস। মান্ষের জ্ঞানের পথ হাতড়ানোর ইতিহাস, মাসের 
মনের ইতিহাস, খোজার আনন্দ, পাবার-_খুশির-খবর জানাবার ইতিহাস । সব 
নিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস-_তার চলা-বলার ইতিবৃত্ত! 


তিন 


সব ইতিহাদের এক শুরু থাকে; থাকে ইতিহাস হয়ে ওঠার প্রস্তুতিঃ যাকে 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রদীপ জালানোর আগে সলতে পাকানোর পালা! এই 
পালার প্রকাশ মনে হয় 1930 সালের 14 জুলাই কাপুথে, এক ছায়া তা 
অপরাহে,--যেদিন রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন তদের দ্বিতীয় আলোচনাটি করলেন। 
সেদিন ছুটি ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন মতের, ভিন্ন নেশা ও পেশার মানুষ যেন একমত হবেন 
নাস্থির করে আলোচনায় ববেছিলেন। তবু সহধা ছজনে একটি বিষয়ে একমত 
হলেন। দুজনেই জানেন, যা হুন্দর-তা মানুষকে বাদ দিয়ে থাকে না। এই 
দরের প্রকাশ আছে শিল্প, সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানে । সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে 
এ আর মঙ্গলবোধের সাযুজ্যে । অঙ্নভূতির রে প্রকাশ মোঁন্দবোধে। সত্য, 
শিব ও স্থন্দর--এটিই প্রকাশের ধারা ! 

এইকালের পর রবীন্দ্রনাথ আরো! এগারো বছর বেঁচে ছিলেন, আর আইনস্টাইন 
ছিলেন পঁচিপ বছর । এই শেষের বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের গড়া ও পাওয়| 
পুরনো নাগপাশ ভাঙতে শুরু করেন। তার ধর্মবোধ, মানব মূল্যবোধ ও মানবতাবাদ 
নব বিজ্ঞানেৰ চেতনার রঙে রঙিন হয়ে উঠতে থাকে। বিজ্ঞানকে তিনি দেখলেন, 
আগ্মিকালের মত যুক্তির পথের বাইরে অইভূতির চৌকাঠে পা ফেলতে। বিশ্বাস ও 
বিন্ময় নিয়ে যাত্রা শুরু করে জীবন সায়াহে তিনি সংশয়কে পেলেন) এবং 
পেলেন মনের মূক্তির ইশার|।...অন্টদিকে কট্টর জড়বাদী আইনস্টাইন জীবনের 
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শেষ যামে দেখেন সব পাওয়া শেষ পাওয়া নয় ; সব দেখা! নয়_শেষ দেখা ! দেখেন, 
একটি দুরগত বাশীর স্থরে সবকিছু নেচে হেসে ভেসে চলেছে। সেই স্থুর কখনো 
শোনার, কখনো না-শোনার ! কী বিম্ময়ে তরে ওঠা এই প্রকৃতি ! যুক্তিবাদী 
আইনস্টাইন বিশ্ময়কে পেলেন, পেলেন অনুভূতিকে ।-যে ছুটি চিন্তাধারা! ইউক্লিডের 
সমাস্তর রেখার মত নিরন্তর পাশাপাশি চলে এসেছে তারা হঠাৎ যেন ভোল পালটে 
বৌলাঈ-লোবোচিওষ্কির ভেবে-নেওয়া সমান্তর রেখার মত একটি উৎস থেকে শুরু 
হয়ে অন্ত একটি উৎসে মিলে যেতে যাত্রা করে। বুঝি, এই উৎস দুটি আছে 
মান্ছষেরই বোধিমননে, তার যুক্তি ও অঙ্গভূতির পটে, তার যুক্তি আর অঙ্ভূতির 
মুক্ত ধারার স্রোতে! 

এই আশ্চর্ধ সংবাদটি নব বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা ষাটের দশকের শেষভাগে জানলেন, 
যখন রিলেটিভিটির প্রমাণ পাওয়া শুরু হয় ;-_একীক্ৃত শক্তিক্ষেত্র চোখ মেলতে 
থাকে। বিজ্ঞানদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনার আরস্তও এই কালে! বিজ্ঞানীরা 
দেখেন, শেষ পঁচিশ বছরে বিজ্ঞান জগতে যিনি বন্যা সেই আইনস্টাইনের উদ্বৃত্টুহু 
নব বিজ্ঞানের পরিকাঠামো সবাতে বায় হয়েছে। এটিই তার বিজ্ঞান জগতে শেষ 
দান ; অশেষ দান এই কিস্মগবোধ ! এই দানটির দিকে চোখ রেখে নববিজ্ঞানে 
এক নতুন মানবদর্শনের আবির্ভাব ঘটে-_নিও এন্থোপিক প্রিন্সিপল । সত্তরের 
ঘশক থেকে এই ধারাটি তির তির করে বইতে শুরু করে। নানা বিজ্ঞানীর হাতে 
বিশ্লেষণে ভিন্নতা থাকলেও--একটি সত্যের রূপ নানা ভঙ্গীতে ধর দেয় । 

অথচ এই ধারায় রবীন্দ্রনাথ থাকতে যে পারেন! তীর শেষ দশ বছরের 
লেখায়, রেখায়, চিন্তায়. এই বহতা ধারার খোজটি মাঝে মাঝে যে দেখা দিয়েছে, 
সেখানে তো সন্দেহ নেই । ০১ 


চার 


রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলোচনাটি নিয়ে এই বই। এই বই এ ছুই 
প্রতিভার চোখের আলোয় দেখ বিজ্ঞানের কথা_যে দেখ! আজকের দিনের 
অধিকাংশ বিজ্ঞানীর, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের । এই নব চিন্তার আসরে নিজের 
অধিকারে রবীন্দ্রনাথ আনন নিতে পারেন সেই সংবাদটি আমাদের গর্বের আর 


আননের। 
এই সংবাদটি জানার আনন্দ অন্যের কাছে পৌঁছুনোর প্রচেষ্টায় 1975, সালে 
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লেখা শুরু ;_শুরু ‘আলো আরও আঁলো' বইটি নিয়ে। তারপর দীর্ঘ দশ বছর 
কেটে গেল নব বিজ্ঞানের তত্ব, তথ্য ও চিন্তাকে বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার 
চেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষ|।” এই ভঙ্গীময় ভাষায় 
বিজ্ঞানের স্বভাব প্রকাশের দূরহ বাসনার অন্তরালে আরো একটি রবীন্দ্র বাণী কাজ 
করে গেছে-_ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দ রূপ "জানি, বিজ্ঞানের 
সত্য এর ব্যতিক্রম নয়। এই জানাটুকুই সাহস জুগিয়ে এসেছে। 

এই বইয়ের পশ্চাৎপটে তিনটি বই আছে। এর! যন্ত্র নিয়ে, দেশকাঁল ও 
আপেক্ষিকতা এবং এটমের সংসার (১ম ও ২য় খণ্ড)। তাছাড়া থাকে “এলবার্ট 

' আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ” নামের বইটি। 

নব বিজ্ঞানের চিন্তার প্রাথমিক আলোচনা. কটি এ বইগুলিতে আছে; যেমন 
থাকে অন্তান্ত লেখা বই কটিতে। সব নিয়ে দাড়িয়ে থাকে__এই বিজ্ঞান। আলো 
আর আলোতে যার শুরু, তাঁর শেষ ঘটে এই বিজ্ঞানে । কাজে ত্রুটি আছে, বারবার 
অপরাধ ঘটে গেছে। তবু রবীন্দ্রনাথের কথ! তুলে আশ্বাস খুঁজে চলি, যদি 
“মনের খুশির ভোগে তার খণ্ডন ঘটে চলে!” 

আলোচ্য বইটিতে “কবি বিজ্ঞানী সংবাদ’ অধ্যায়ে কবি ও বিজ্ঞানীর 
আলাপচারীগুলি তাদের লেখা থেকে চয়ন করা ; তাদের ফোটানো ফুলে মালা গাথা 
(ব্যতিক্ৰম কো বেদ: অংশে আইনস্টাইনের উক্তিটি-_এটি পল ডেভিসের বক্তব্য) । 
শুধু সুতোটুকু'আমার। এই হুতো জোগানোর দারিত্ব দিলেন বন্ধুর ডঃ বীরেজ্দরবিভয় 
বিশ্বাস এবং অঙ্থজপ্রতীম ডঃ সুভাষ সান্যাল । যদি অপরাধ ঘটে থাঁকে-_-তবে 
এরা সেই দোষের দায়ভাগী। 

দশ বছরের দীর্ঘ সময়ের পর শেষ বইটি লেখায় যেমন মুক্তির আশীস থাকে, 
তেমনি থাকে দীর্ঘ সমর আনন্দ ভ্রমণের শেষে হঠাৎ শৃন্ঠতার আবির্ভাবে হতাশা! 
_ তৰু কোথাও একটা দাঁড়ি টানা যে দরকার ! 


কলকাতা 


সাধন দ প্ত 
১৪ই জুলাই, ১৯৮৬ সঃ 


৫৭-_-৬৩ 


৬৪--১০১ 


১০২--১২৩ 


১২৪-১৩২ 


এই লেখকের অন্যান্য বই 


বিজ্ঞানের কথকতা. আলো আরও আলো, রোমাঞ্চকর রসায়ন, ভাষাগণিত। 

সনাতন বিজ্ঞান 2 খালীসের গাধা, ফিনিক্সের নবজন্ম, হাতিয়ার থেকে যন্ত্র 
যন্ত্র নিয়ে। 

£ এটমের সংসার ( ১ম পর্ব), এটমের সংসার (২য় পর্ব )। 


আপেক্ষিকত! বাদ ঃ এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ, 
দেশকাঁল ও আপেক্ষিকতা। 


ত্রুটি স্বীকার 
বইটিতে দু-একটি মুন্রণপ্রমাদ থেকে গেছে: 
পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে হবে 


১৩ (১ম লাইন) Eynar Hertysprung Eynar Hertzprung 
৪৮ (শেষ লাইন) ইলেন্টে উইল ফো্গ ইলেন্টে | উইক ফোর্স 


অনেক দেখা 
ক, কেন এত কেন? 

জিজ্ঞান্থর প্রশ্নের পাঁচটি ধারাকে, কি, কেন, কবে, কোথায় ? এবং, যেমন 
পঞ্চ-ইন্দিয়ের সঙ্গে আরো একটি ইন্দ্রিয়, যা মন, যোগ করা হয়, নেই কল্পনার সঙ্গে 
তুলনা করে আরেকটি প্রশ্ন চিহ্ন জিজ্ঞাস্থরা সহজে তৌলে_কেমন করে! কেমন 
করে চেনা যায়, কেমন করে টে, থাকে, হয় ইত্যাদি । এ জাতীয় নানা ক্রিয়াকলাপ 
ঘেঁটে কে-কি-কেন-কবে-কোথায় এর উত্তগ বিজ্ঞান জিজ্ঞম্থরা খুঁজে চলেন । 

খোজ্জার উত্তর কি সবসময় পঠিক পাওয়া যায়? যার না। নেই যেমন পাঁচ 
আদ্ধর হাতি দেখা । কেউ কান ছুঁয়ে বলেন, হাতি কুলোর মতো: কেউ স্ত'ড় 
ছুয়ে বলেন, এ দেখি একভ্রাতীয় সাপ ; অন্তে পা ছয়ে বলেন, এযে দেখি থাম বা 
গাছের গুঁড়ি; লাজ কারো! কাছে আনে হাতির দড়ি-আকুতি আৰ পুরো শরীরের 
বোধ জাগায় হাতি যেন এক নিটোল বক্র দেওয়াল! এদের কাছে হাতির শরীরের 
এক এক অংশ হাতি বলে প্রতিভাত হচ্ছেঃ আর প্রতিভাত হচ্ছে চেনা-জানা বস্তুর 
আদলে ৷ কুলোর মত কান বতে ঠিক কুলে! যেমন, তেমন কান বুঝি নাঃ কারণ 
বাঁক্যাংশের মধ্যে ‘মত’ কথাটি । রাজকন্যার বাশির মত নাক, পটলচেরা চোখ, 
মেঘের মত চুল, সঞ্চারিণী লতাটির মত দেহ_যে ছবিটি মনের মধ্যে টেনে 
আনে, তা” এ উপমাগুলির বিশিষ্টভা, গুণের তুলন৷ । ছোট ছেলে গল্প শুনতে 
শুনতে বলতে পারে, ‘ওরকম ভাবে বলছ কেন?-এই 'কেন"র উত্তর ঠাকুমা-দিদিমা 
মা-বাবার জান! নেই। লৌনর্ষের ঠিক বর্ণনা কথার কোনো বাগভঙ্ষীতে কি হ্পষ্ট 
ভাবে বোঝান যায়? পারে কি কথা সৌন্দর্ষের সঠিক অমুভূতি জাগাতে ?-তবু, 
আপন মনের মাধুরী মিলিয়ে আকা, বলা ছবিটি আবছা হলেও যেন চেনা, যেন 
জানা $ সে যেন অধরা নয়, অ-বোঝাও নয়। 

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় এই উপমা-উতপ্রেক্ষার ব্যবহার এসেছে। কারণ মুখের 
ভাষায়, যে কোনো বন্তকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাতে গেলে, যে কোনে প্রশ্নের উত্তর 
বোঝ!তে গেলে, খানিকট! অতিকথন আসে। গাণিতিক সংক্ষিপ্ততার অঁটসীট 
বোধ হারিয়ে যায়। কথা মানেই অনেক কথা, শব্দার্থ মানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর 
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সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি রীতি নজরে আসে, অন্ধের হাতি দেখার মত একটি প্রশ্নের 
হাজার উত্তর। দার্শনিক শোপেনহায়ার এই কেন প্রশ্নের উত্তরে যে, কত 
ঝামেলার উত্তর পাওয়া! যেতে পারে তার কথা তাঁর বিখ্যাত রচন| Die Vierfache 
Wurzel des 33025 Vom Grunde ব| মূল সিদ্ধাস্তগুলির বহুধা উৎস ভূমির 
সন্ধান-এ বলেছেন। শোপেনহায়ার শেষ পর্যন্ত সব প্র'শ্নর শেষ কথায় টেনেছেন__ 
এটাই ‘ঈশ্বরের ইচ্ছা । বিজ্ঞানীরা এর পরেও প্রশ্ন তুলবেন, এরকম ইচ্ছা ঈশ্বরের 
হবে কেন? 

এই কেন প্রশ্নের উত্তরে বেশ অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর শোনা যায়। যেমন-_বুদ্ধিমান 
প্রাণীদের অস্তিত্বের কারণটা কি? তাঁরা আছে কেন? 
_-এর উত্তরে আরেক বুদ্ধিমানের উত্তর, তারা না থাকলে এই প্রশ্নটা তুলতে} 
কেহে? | 

কিংবা! ধরা যাক মোটর গাড়ির স্পাকপ্লাগ একটা নিষ্ি সময়ে পেলের 
মিশ্রণটাকে প্রজলিত করে কেন ?--এর উত্তর ছুটো হতে পাঁরে। এক নশ্বর 
হলে, মেপিনের ন্রাশ এমনভাবে তৈরি যে ঠিক এ সময়ে স্পার্কটা ঘটবে। 
এবং দু নম্বর উত্তর হলো, এ সময়ে স্পার্কটা ঘটলে মেপিনটির এফিসিয়েন্সি ব 
দক্ষতা বাড়ে। 

প্রথম উত্তর পদার্থবিজ্ঞানীদের খুশি করবে। তবু তারা৷ প্রশ্ন তুলবেন, যন্তরাংশট! 
ঠিক এমনভাবে তৈরি হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানাচ্ছে দ্বিতীয় উত্তরটা । 
এ ধরনের উত্তরকে বলা হয় 7:515০198০7] ব্যাখা! বা পরম কারণমূলক ব্যাখ্যা, 
যা তখনকার মত প্রশ্নের ধারাবাহিকতাকে থামিয়ে দেয়। 

কিন্তু এই টেলিওলজিকাঁল ব্যাখ্যা সবসময় মানুষের কাছে পছন্দসই হয় না। 
যেমন, প্রশ্ন তোলা হলো, রাম্বাবু দৌডুচ্ছেন কেন ?-_-এর সহজ উত্তর হলো 
অফিসের বাঁসটা ধরতে হবে। দেরী হয়ে গেছে যে! আর পরম কারণমূলক 
উত্তর হবে, মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট আদেশ পায়ের মাংস পেশীতে পৌঁছে গেছে বলে! 
দ্বিতীয় উত্তর শুনলে যে কোন লোক বলবে, ইয়াকি হচ্ছে ?-অথচ এই উত্তরে 
বিজ্ঞানীর অন্গসদ্ধিংদতা৷ নিবারিত হয়। 

সেই ছেলে আর বাবার গল্প। ছেলে প্রতি মিনিটে বাবাকে প্রশ্ন বরে; 
তার কাছে পরম কারণমূলক উত্তর বলে কিছু নেই। বাবা নাজেহাল হয়ে ছেলেকে 
টি, লজেম্দ, বই, ছবি ঘুষ দেন ; তবু ছেলের প্রশ্নের প্রবাহ থামে না। অস্থির হয়ে 
বাব| ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেন, এবার থামতো বাপু] তোমার প্রশ্নের ঠেলায় আর 
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পারিনে। আমরা আমাদের বাবাদের এত প্রশ্ন ছেলেবেলায় কখনো করিনি ।__ 
কীদ-কীদ মুখে ছেলে বলে, করলে বোধহয় আমার একআধটা প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারতে । একটাও তো ঠিকঠাক পারলে না। 

এখানে প্রশ্নের ধারা থামায় ধমক। যাজ্ঞবত্যের পরম কারণমূলক উত্তরের পরেও 
গারগা গগন তুললে, যাজ্জব্য তাঁকে ধমকে বলেন, গাগাঁ অতিপ্রশ্ন করে| না, মাথা 
ফেটে যাবে। 5 

এই অতি প্রশ্নের বেড়া শিশুর জানা নেই, বিজ্ঞানীরাও মানেন না। এই জন্য, 
পরম কারণমূলক বা টেলিওলজিক্যাল উত্তর নিয়ে বিজ্ঞানীদের যন্ত্রণা ! পরম কারণটা 
কি? এটা যে পরমকারণ কি করে বুঝলে? অমীমের গণিতের মত অসীমের 
শেষ যেমন জানা যায় না, তেমনি আজকে যাকে পরম বলি কাল সে যে অন্ত 
এক পরমকে আসন ছেড়ে দেবে না, একি বলা যায়? 

কয়েকটা! প্রশ্ন নেয়। যাক £ 

_ স্থ্য পশ্চিমে অস্ত যায় কেন? 

_ কারণ যেদিকে সূর্য অস্ত যায় সে দিকটাকে আমরা নাম দিয়েছি পশ্চিম । 

_তাই বুঝি? তবে অস্ত যায় কেন? 

_ঠিক অন্ত যায় না। পৃথিবী লাটুর মত পাক খায় বলে উলটো দিকে 
“চলে যায়_ দেখিনা । 

__পৃথিবী পাক খায় ? কেন পাক খায়? 

এই জাতীয় প্রশ্নধারার উত্তর খোজার চেষ্টায় গড়ে ওঠে নিউটনের: মহাকর্ষবাদ, 
আইনস্টাইনের সাধারণতত্ব এবং গণিতভিত্তিক কোয়াণ্টাম মেকানিক্স । তবু 
এতসব থেটেখুটেও পৃথিবী যে লাষট্রর মত পাক খাচ্ছে তার লেত্তিটির সঠিক 
নিশানা পাওয়া যায় না। কিছু কেন এখনো থেকে যাচ্ছে। 

এই পরম কারণমুলক বা পরমকারণিক উত্তরের খোঁজে বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরকে 
টেনে আনছেন না। তাঁরা প্রকৃতি বা নেচারের কথা তুলছেন। আর পরম- 
ব্যাথ্যাকে আপাতত মানা হচ্ছে না। অন্তত ন্যাচুরাল সায়েন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
পদার্থবিতার শাখায় নয়। সেখানে এখন যাকে মানা হচ্ছে ত! হলে| মীমিত 
পরিমিতির মধ্যে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক বিচার। এই তুলনা অবশ্যই উপমা" 
উৎপ্রেক্ষা নয়, এটি হলো কৌনো একটি নির্দিষ্ট আপাত ঞ্র্বকের সাপেক্ষে গুণাগুণ 
বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা । 

পদার্থবি। ফিঞিক্‌সে পরম বলে কিছু নেই। না থাকুক। বায়োলজি বা 
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প্রাণবিজ্ঞানে এখনে! পরমকারণ খোজা হচ্ছে। যেমন, থাবার ব্যবহার হত্যার জন্য, 
পা থাকে চলে ফিরে বেড়াবে বলে আর ডান! হুলো ওড়ার কারণে--:এসব উত্তরে 
কারো কোনো আপত্তি নেই, এর! টেলিগলজিক্যাল ব্যাখ্যা। কিন্ত এরপর প্রশ্ন 
তোলা হলো, এসব হলো! কি করে? হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিস্তর তর্ক- 
বিতর্কের কচকচানি চলছে-চলেছে-চলবে গোছের চলেছে। বর্তমানে বেশীরভাগ 
বিজ্ঞানীদের মত এসব হলো প্রক্কতির নির্বাচন বা Natural Selection ; নানা 
পরীক্ষানিরীক্ষা বিচার করে এগুলিকে, এসব পদ্ধতিগুলিকে, প্রকৃতির কাছে 
টেকসই মনে হয়েছে। প্রকৃতি নিজে পেপারসেটার ও একজামিনার। দে 
ঝাড়াই বাছাই করে এদের বেছে নিয়েছে। এরা ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে। 
পারে হন্দর অন্দর, সহনীয় বা দুঃসহ হ.৩। এরা সকলেই প্রকৃতির নির্বাচিত। 

এই ব্যাখ্যায় কিছুটা হাফটান| গেল। কিন্ত তারপর আবার প্রশ্ন, প্রকৃতিকে 
ঈশ্বর ভাবব কি? অথবা সামান্য চোখ বা প্রাণীজগতের প্রাথমিক চেতনার ইন্দরিয়টি 
শুধু কি প্রকৃতির নির্বাচন ক্রিয়ার ফলে উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে বর্তমান মাংষর জটিল 
চক্ষ-মস্তিদ্কের অবস্থা পেয়েছে। প্রকৃতিই কি সব? 

সঙ্কর প্রাণী বা সন্ধর গাছ বিজ্ঞানীরা করেছেন__-এখানে বিজ্ঞানীদের নি্দেণনা 
দেখা বোঝা যায়। তারা গাইড। প্ৰকৃতি কি ভাবে নিৰ্দেশ দিচ্ছে, গাইড' 
করছে? 

সরীস্থপ থেকে পাখির উদ্ভব--বেশ মানা গেল! সবীস্থপের অশ হঠাৎ কেন 
পালকের আকার পায়, যেখানে কোন পেশী নেই, যে কৌন কাজের নয়, শুধু ফুলের 
পাপড়ির মত ছড়িয়ে থাকে? কেন? ঈলমাছ বিদ্যুৎ দিয়ে কাদার মধ্যে পথ 
খোজে সে সামান্য শক্তির বিদ্যুৎ হলেই তো চলে । তবু দে কেন এত উচ্চ বিদ্যুৎ 
শক্তি তৈরি করে, যা মাহযকে অবশ করে দেয়? কেন? গরু কেন জাবর কাটে? 
জিরাফের কেন শ্রতি-ছবর নেই? 

ঘোড়ার চেহারার যে আদিরপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাহলো খরগোশের এক 
দত সংস্বরণ | কয়েক হাজার বছরের বিবর্তন ধারায় সেই আদিরণ এখন অস্বাক্ৃতি 
পেয়েছে, যে গাঁড়ি টানে, মাল বয় অথবা যার দৌড়ের উপর ব।জিধরা হচ্ছে। 


বিবর্তন ব| Evolution এর ধারায় কি পরম ব্যাখ্যা দস্তব? প্রারুতিক নির্বাচন 
কি টেলিওলজিক্যাল মীমাংসা টেনে আনতে পারবে? 


একদপ বিজ্ঞানী এ বাজিধরার কথা তুললেন। 


রুলেট টেবিলে গুটির দান 
নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে যদি সমস্ত সন্তাব্য অ 


স্থির পরিবর্তনশীল অবস্থা বা 


অনেক দেখা ৫ 


কারণগুলিকে স্থির ভাবে জানা যায়। এটি গাণিতিক নিয়মে সম্ভব ! কিন্তু সব 
সম্ভাব্য অবস্থা কি জানা যায়? কোনো! কোনে: বিশেষ টেবিলের ফল'ফল হয়তো বলা 
যায়_-সর্বত্র কি সম্ভব? জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কোথাও কোথাও মিলে যায়, সর্বত্র 
কি মেলে? যাকে বলা হয় in principle বা মূলত, সেই ভাবে সব পাশার সব 
দান মূলত বলা সম্ভব নয়। মূলত না হলেও, সম্ভাব্য সমস্ত ঘটনা প্রবাহের কথা 
ভাবা যেতে পারে। পাঁচজন অন্ধের ভেবে-নেয়া হাতির চেহারার অবটা মিলিয়ে 
জুলির হাতির কাছাকাছি জন্তর চেহারার আদল পাওয়া যাবে__এখানে বাদ থাকে-_ 
"হাতির দাত আর ছোট চোখের চিহ্গুলি । এদেরও খোজ পাওয়া যেতে পারে, 
যদি অন্ধেরা আরো হাত্ড়াতে পারত। ঠিক সেই ভাবে সম্ভাব্য -ঘটনা৷ প্রবাহদের 
কথা ভাবা যেতে পারে, তাদের গোর্ঠীবদ্ধ করা যায় ১ আর এইপব বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
ব্রিয়াকলাপের আলোচনার ফলে কি ঘটছে বা ঘটতে পারে ত| আপাতত, হাতির 
চেহারার মত জানা যেতে পারে। এখানেই আবির্ভাব হলো গণিত ভিত্তিক সম্ভাবনা 
তত্ব। এ পথে প্রাকৃতিক বা প্রাণবিজ্ঞান উভয় শাখাতেই বহু কেনর উত্তর পাওয়া 
গেল - অনেক কেনর উত্তরের সম্ভাবনার খোজ পাওয়া ষায়। সম্ভাবনার ভাবনায় 
সত্যকে বিছুটা জানা যায়। 
তবে এই সম্ভাবনার তত্বে 0৭০০০ বা দৈব অথবা সুযোগ কথাটি লুকিয়ে 
থাকে। প্রকৃতির ইণ্টারভিউ পার হওয়া একটা 0৪00০ বই কি! অথবা 
কণাজগতের ভাঙচুর খেলায় কোন বিশিষ্ট কণাটি আগে ভাগে এগিয়ে আসে সেটিও 
সঠিক জানা যায় নাঃ এখানেও যে চান্স নিতে পারে সে আসে। অগণিত 
উচ্চিংডের মধ্যে কোনটা কখন লাঁফীবে বল! যায় না, সবারই সমান সুযোগ । 
টেন্গ্রথষের তারে বসে থাকা অনেক পাখির কোনটা যে আগে উড়ে যাবে সে কি 
জঠিক বলা যায়? [.0৫5 Luck ভাগ্য দেবীর আশীর্বাদ কেন কেউ পায় আর 
কেনই বাঁ কেউ পাবে না? জ্ঞানের সমুব্রের পারটাকি শে পর্যন্ত সম্ভাবনার অরণ্য 
দয়ে ঘেরা থাকবে? কেন! 
এই পররস্থিতি কোনো কোনে| বিজ্ঞানী সাময়িক ভাবে মেনে নিয়েছেন। কেউ 
বাঁ মানতে পারেন নি। প্রাকৃতিক নির্বাচন বা অন্ত যা কিন্তু বলি না কেন, সর্বত্র 
নিয়ম থাকবে। প্রকৃতির বাছাই এর মধ্যে সব বিপরীত, বিরোধাভাম আছে । 
আছে বিভিন্নতা, বৈপরীত্য, আপাত বিশৃঙ্খলা । তবু এইসব বিপরীতদের নিয়ে 
গতি সমতার বোধ গড়ে তোলে, যেখানে সামান্য বিশ্ন ঘটলে, নতুন করে সব কিছু 
সাছিয়ে নিয়ে নতুন মমতার বোধ গড়ে ওঠে) এক প্রাণী বিলুপ্ত হয়, অন্ত প্রাণী আমে, 


৬ এই বিজ্ঞান 


সৃষ্টি হয় নতুন প্রদাতির। অর্থাৎ এই নির্বাচনের সবটাই কারচুপি নয়, এখানে 

নিয়ম আছে ;__নিয়ম বুঝি সমতার বা সমন্বয়তার। সেই নিয়ম কি সম্ভাবনার পথে 
গড়ে ওঠে? অথবা! সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ জান! গেলে নিয়ুঘটিকে জানা যাবে? 
নিয়মটি কি বর্তমান রাজনৈতিক জগতের মত হ্থযোগ অভিলাষী ? অথবা স্থযোগ 
সন্ধানী, যেখানে সকলে 022০6 নিয়ে লড়ে যাবে? না, এখানে থাকে স্বার্থ 
সার্থক মুল্য বোধের উপর গড়ে ওঠা অশ্নান সহান পরিমিতিটির মত একটি বোধ, 
যাঁকে বলা যাবে তত্ব? আইনস্টাইন সেই নিয়মটি খুঁজে গেলেন, কারণ তীর ধারণ। 
ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ নিয়ে পাশ! খেলছেন না। আজকের এই অজ্ঞান! Chance 
শঝটি পরবর্তী কালে অন্য অর্থ, অন্য রূপ পাবে; প্রয়োজন বিশদ তথ্যাম্ুদন্ধানের ; 
আরো অনেক কেনর উত্তর খুঁজে পাওয়া। 002:০৪-এর নতুন অর্থ সন্তাবনার 


সাপেক্ষে গড়া হবে না, হবে স্থনিদিষ্ট, স্থনির্ধারিত অধিজ্ঞাত জ্ঞানের সাপেক্ষে । সে: 


জ্ঞান তখন হয়তো আপেক্ষিক, তবু দে অনেক স্থবোধ্য। এখানে পাশার দীনের 
বাজি জেতা! নেই, নেই একগোছা চাবি নিয়ে দরজার তাল! খোলার চেষ্টা। বরং 
একে বলা যাবে জানলা দিয়ে বাইরের জগৎটিকে দেখা আর কি করে সেই জগতে 
পী দেশ্ন| যাবে সে নিয়ে মনে মনে ডাকঘরের অমলের মতো চিন্তা করা । তারপর 
একদিন সে জগতে অমলকে পা দেতে হবে, কারণ তারপরেও থাকে ভিন্ন জগৎটিকে 
দেখার জন্য অন্য এক জানলা, আর তার পাশে পাতা খাটটি । কেমন করে অমল 
সেই জগৎটিতে পা দেবে, সে সম্ভাবনার বোধ এখন জান| নেই। তবু মেই অসম্ভব 
কাজটি হয়তো চিন্তার ফলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে করে ফেল! হবে। সম্ভাবনা! 
কি জানাবে সেই অসম্ভব পথটির কথা৷ অথব| অন্ত কোন নতুন তত্ব? সে কবে 
ঘটবে? আর এই জগৎটিকে চেনার শেষ কোথায়? শেষে আছে কে? আছে 
কি? অথবা শেষ পাওয়া! যাবে কবে? কেন এই জানার আকাজ্ঞ। ? 
এই শেষ প্রশ্নটির উত্তরে সব প্রশ্নের উত্তর খোজ|। আকাজ্ষার ‘কেন’টি 
বিজ্ঞানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! অথচ তার যাত্রানদের দুই পারটি লুকোনে। বিবিধত| 
বা Hidden Variables দিয়ে অস্থিরতা দিয়ে ঘেরা । কেন দিয়ে আঘাত করে 
পার ভেঙে দুকুলপ্নাবী জ্ঞানের প্রবাহ বহাবার ইচ্ছা বিজ্ঞানীদের । 
জ্ঞানের সীমারেখ। টানা যায়। অজানার সীমারেখা কি আছে? কতটুকু 
. দান৷ গেছে? বিংশশতাব্ধীর শেষ পাদে অনেক জানার পর জানা গেল, এই 
জানা জানটি হাজার কেনর কলরোল তুলে ধরেছে। তারা কি? তারা কো? 
তাদের জানা যাবে কখন? কবে? কেন তারা অজানা? কেন? 


অনেক দেখা টী 


পরম কারণিক ঈশ্বরের প্রতিদন্থী কি পরমকারণিক প্ররুতি ? 

এই জানার ইচ্ছার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে এই “কেন'রা 
অথবা কেমন করে'র দন । এরা! রূপ পাল্টায়, ভাষা পালটায়, তবু প্রশ্ন চিহ্নটি 
পালটায় না। ft 

তবু সবার আগে সবার বড় প্রশ্ন থাকে__মান্নষের এই জানার ইচ্ছ৷ কেন? 

__ আর তখনই শুরু হয় স্যট্টি তত্ব নিয়ে মানুষের ভাবনা-_যে ভাবনার মধ্যে 
লুকিয়ে থাকে জানার আকাজ্ষ! যে ভাবনায় মানুষ নিজের স্থান খুঁজে পায়, 
অধিকারকে জানে _আর জানে তার চারপাশের পরিবেশকে, বিশবত্রন্মাগ্ুকে । 
=স্বষ্টি রহস্যের যবনিকা তুলে ধরার প্রচেষ্টাই মানুষের বৃহত্তম প্রয়াদ। 


থ. ভবের হাটে হোতাহেতী 


আদিতে স্বদ্ধকার ছিল। গড. চাইলেন, আলো হোক ; অমনি সব কিছু 
আলোয় ভরে ওঠে। ম্পেদে কোথাও দেখা দেয় উজ্জল আলো; কোথাও আলো! 
স্তিমিত; কোথাও গভীর, কোথ'ও ঘন, কোথাও হালকা, কোথাও বা ছায়াঘেরা। 
কত রঙের অ'লো, কত আলোর ফুঝুরি। চারদিক চেয়ে গডের ভারি ভাল 
লাগে। বলেন, এ বেশ হলো। 

তবু আলে র শোতে হেসে ভেসে ওঠা স্পেসকে বড় শূন্য মনে হয়। সেই 
শৃষ্যত৷ আলোয় ভিজে ওঠায় আরো অপহ হয়ে ওঠে। গড়ের তা ভালো লাগে না। 
তাঁই তিনি ম্পেপকে ভরিয়ে তোলেন নান! লক্ষত্রেঃ গ্রহ-উপগ্রহে। আসে ধূমকেতু, 
নীহারিকা, ছায়াপথ। দেই নমুজ্জন আলো নিয়ে গড়ে ওঠা স্পেমকে দেখে গডের 
ভারি ভালো লাগে। বলেন, এ বেশ হলো ! 

এ নক্ষত্রভর! মহাকাশ দেখে গডের ইচ্ছে হলো সবচেয়ে সুন্দর এক দেশ গড়তে » 
»_তিনি গড়লেন পৃথিবী । এটিকে তিনি মনের মত সাজালেন-_ পাহাড়ে, নদনদীতে, 
পাথরে, বালিতে, খোয়াইধন্দরে, হ্রদে গুহায় গহ্বরে। আর সবকিছুর মধ্যে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন বৃক্ষ গুল্ম লতা ফুল পাতা আর ফলের অলংকার । সেই 
বিচিত্র সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা, নানা রড ভরা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে গভের 
ভারি ভালো লাগে । কি যে স্থন্দর ! বলেন, এ বেশ হলে]! 


এই বিজ্ঞান 


সেই পৃথিবী বড় নীরব। এখানে বাতাসের শিরশিরিনি থাকে, থাকে নদীর, 
জলপ্রপাতের কল্ধ্বনি। তবু এখানে নেই চাঞ্চল্য, নেই অনেক গতি__বিচিত্র 
গতি। গড তাই গড়লেন প্রাণসাত্াজ্য ; কীটপতঙ্গ, উভচর, জলচর, খেচর, 
তৃণভোজী, মাংসভূক প্রাণী। তারা এই পৃথিবীকে শব্দে গতিতে ভরিয়ে তোলে। 
সেই প্রাণের সজীবতাক্স মুগ্ধ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে গডের ভারি ভালো ল'গে। 
বলেন, এ বেশ হলে ! 
তবু. গডের তৃথি নেই। মহাকাশের আলোভরা সৌন্দর্য, আর পৃথিবীর 
প্রাণভরা প্রাচুর্ধ দেখে তিনি মুগ্ধ হন-- সেই মুগ্ধতার ভাগিদার হতে কেউ যে নেই! 
তা ছাড়া নেই তার সঙ্গে দুটো স্থখ-দুঃখের কথা বলার প্রাণ, নেই আব্দার-আবেদনের 
খুঁহটি তোলা কথা। বড় একা লাগে গডের। তাই সবার শেষে তর সবচেয়ে 
সুন্দর শেষ্ঠ হৃষ্টি_পৃথেবীর বুকে মুগ্ধ হবার জন্য গড়লেন__নিজের প্রতিরুতিতে 
মা্ষ। সেই খাহুষের দিকে তাকিয়ে ভারি সখ পান গড। বলেন, বেশ হলো 
এই মাহযই গড়ের শেষ সষ্টি, তার শ্রেষ্ঠ সুইিও। নিভের প্রতিকৃতিতে গড়। 
বলে, সে মধ সব স্ষ্ট প্রাণের খবরদারীর হকদার। মানষের অশেষ ক্ষমত]; 
সেই ক্ষমতা সে পেয়েছে গড়ের কাছ থেকে । 
ঈশ্বরের প্রতিরূতিতে গড়া মাহ্ষ__এই সৃষ্টিরহন্তের কথা বিশ্ব-চরাচরের সব 
মান্যের পুরাণ-কথায় আছে । আছে বাইবেলের জেনেমিসে, প্রাচীন 
মিশরের গাথায়, ফিলিস্টিনদের পু'থিতে, ভারত চীনের পুরাণ গাথায়। পৃথিবীর 
ঠিক উপরে গড গড়লেন হ্বর্গলোক। সেই স্বৰ্গলোক থেকে ভষ্ট হয়ে মাষ এল 
পৃথিবীতে । Le 
রাযায়ণের সৃষ্টি কথায় বল| হলো, নানা প্রাণীর সৃষ্টর পর ব্ৰহ্মা গড়লেন হোত। 
আর হেতীকে। তাদের তিনি পাঠালেন টির রাখালিয়া কাজে। হোতাহেতী 
দিবে সারা প্রাণজ্গৎ জুড়ে খিদে মেটাবার জন্ত, প্রাণবচাবার জন্য চিৎকার আর 
প্রতিধোগিতা। ভয় পেয়ে সেই রাখালিয়া কাজ থেকে মুক্তি চায় হোতা আর 
+ হেতী ৷ বধ ব্রহ্মা তাদের ভবের হাটে পাঠালেন ক্ষুৎখাম-রক্ষামের ডামাডোলে। 
খিদে চিয়ে, বেঁচে থাকতে হোতাহেতী প্রতিযোগিতায় নামে। আর দেখে, তারা 
মবচেয়ে ক্ষমতাবান । সৃষ্টি জগতে বাখালিয়ার কাজ ছেড়ে তারা সাত্রাজ্য বিস্তারে 
নেমে পড়ে ।-_-গডের প্রতিকৃতিতে গড়া যে মান্য ! 
পুরাণ গল্পের স্থষ্টরহন্ত ছেড়ে গ্রীকরা এক নতুন তত্ব খাড়া করে। নেই 
অন্বর ঘোষক হলেন আরিস্তোতন।  আরিস্তোতল বললেন, সৃষ্টির বেন্দ্রে আছে 


অনেক দেখা ৯ 


এই পৃথিবী । তাকে ঘিরে পঞ্চাশটি বৃ্পথে আকাশ বস্তরা ঘুরে চলেছে। এই 
মহাহিশ্ব, পৃথিবী, তার প্রাণলোক, পাঁচটি মৌলিক উপাদানে গড়া ; এরা জল-মাটি- 
হাওয়া আর আগুন; আর আছে ঈথার বা ব্যোম। যার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ায় 
আকাশ হস্ত । ব্যোমের পর আর বিছু নেই। এই পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বলোকের 
ভেষ্ট প্রাণী হলো-_মানুষ। যার জন্য এই স্থষ্টির সমারোহ, এত ঘটাপটা। মানুষ 
ঘেবতাদের প্রতিভূ। - দেবদেবীর তারই সঙ্গে আলাপ করতে পৃথিবীতে আসতে 
পারে। বিশিষ্টতম পৃথিবীর শ্রেষ্ট জীব হলো মানুষ । এই পৃথিবী ঘিরে মহাকাশ- 
বস্তুর যে পরিভ্রমণ, পূজা আরতি চলে, তা উপভোগ করতে আছে মানুষ । 
এই পৃথিবীকে জ্িক মহাবিশ্বলাক তত্ব আকরিস্ততলের কাল থেকে প্রায় দু হাজার 
বছর পাতি পেতে বসে থাকে। কোপানিকাস, একদমই হঠাৎ পৃথিবীর সেই মহান 
ক্ষমতার হিচাতি ঘটান ৷ তিনি জানান স্টেরকেন্ত্িক গ্রহলৌকের ততঃ পৃথিবী এই 
লোকের সামান্য এক গ্রহমাত্র ! পৃথিবীর ক্ষমতাচুতির সঙ্গে সঙ্গে মাইধেরও পদচ্যুতি 
ঘট। এই বিশ্বলোকের বিশ্ষ্টিতম স্থানটি মানুষ খুইয়ে ফেলে। এই অনম্মানের 
কাজটি আরো সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করলেন গাঁলিলিও। পৃথিবী নিশ্চিত একটি 
সৌরগ্রহ। হর্ষ একটি নঙ্গত্র_যার পরিবারের একটি হলো পৃথিবী! 
নৈধ্যক্তিক উদ্দাসীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞনের চর্চায় শুরু এই সময় থেকে৷ 
আর এই সময়েই তৈরি হলো একটি নিরপেক্ষ উদাসীন ভাষা__যেটি গণিত। 
এই দৃষ্টিভগী আর ভাষা নিয়ে নিউটন গতি বিজ্ঞানের ভিতে প্রথম বড়সড় প্রাসাদটি 
গড়লেন । - তীর শোনানো কথা দিয়ে জানলাম, এ মহাবিশ্বে এবং পৃথিবীতে একই 
নিয়ম বাজ করে। সব কাজের পিছনে কারণ থাকে; সেই কারণ হলো এই নিয়ম। 
নিয়মের শৃঙ্থলে বাধা থেকে বিশ্বংসার হন্তের মতো কাঁজ করে চলে; স্ববিত্স্ত 
নির্দোশত আর নির্ধরিত মেই কাজের পটভূমি | নিয়মের রাজত্বে বেনিয়মের 
হাজির নেই। তাপসের দেশের দহলানহলার দল এখানে ক্ষণে ক্ষণে হাক দেয়, 
চলে| নিয়ম পথে! 
এই নিয়মের বাইরে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি সেই নিয়মের অষ্টা_ ঈশ্বর 
অথবা গড। কারণ নিউটনের পর অরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রাণতত্বে বিবর্তনের 
ধারা জানালেন । মাযয এমনি এমনি হৃষ্টি হয়নি। স্বষ্টিকর্তা তীর আদলে মানুষ 
গড়েন নি বিরর্তনের পথে মাষের আবর্তাব।- পুরাণের হটিততের সম্পূর্ণ 
ভাঙচুর ঘটে গেল। গালিলিও'র পর আরো একবার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়; তাঁর 
অ1বিভাব ঘটেনি, ঘটেছে আগমন ! তবু নিয়মকে জেনেছে বলে মানুষ নিয়মের 


১০ এই বিজ্ঞান, 


পথে যন্ত্র তৈরি করতে প'রে $__-তার হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃতিকে পদদলিত করতে, 
যুদ্ধে নামতে পারে। সমস্ত প্রাণজগতে তারই একমাত্র এই ক্ষমতা আছে। সেই 
শরে্ঠ। জড়্গতে তার আর পর নেই! পশ্চিমের দার্শনিকরা! মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করলেন মানুষকে কেন্দ্র করে। বাস্তচযুত মানুষ তার নিজের গড়! দর্শনে, বিজ্ঞানের 
সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে ।-_নিউটন তাকে মর্ধাদা দিতে পারে। 

অথচ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কিছু সংশয় দেখা দেয়। তাপগতি 
বিজ্ঞানে বোণ্টখ্সমান, গিবস ও ম্যাকসওয়েল স্ট্যাটিদটিকসের প্রয়োগ করলেন: 
একটির পরিবর্তে গুচ্ছের বা দলের গুল চরিত্র বিচার শুরু হয়। এক কে নিদিষ্ট 
ভাবে জানা যার নয! জানা যায় তা একটি দলের গড়পরতা গুণাগুণ। নির্দেশনার 
জগতে নিয়মের তর্জনিটি গিধে ন; থেকে একটু যেন বেঁকে ষ'য়। আর তার 
পরে হালির হয় ম্যাকপওয়েলের ইথার যার আছে বিপরীত গুণ; যার কার্ধকলাপে 
বৈপরীত্য আছে, আছে বিরোধ । একেক আবস্থায় তার একেক ধরনের কার্যকলাপ ; 
কোথাও সে বাধা তোলে না, আবার অন্ত কোথাও সে বাধা কোথাও সে কঠিন 
সদ, কোথাও আবার স্থিতিস্থাপক। এই ইথারকে মেনে নিয়ে ম্যাকস ওয়েল 
বিদুৎচু্ঘক তবকে প্রতিষ্ঠা করলেন; সেই তত্বের পথে রেডিও রশ্মি পেলেন 
হেখম।_-তত্ব ঠিক; তবু এটি কি নির্ধারিত? পরিবেশ নিরপেক্ষ 1 নিয়মের 
রাজত্বে একি বেনিয়মি হাজির! ! 

এ সব আবিষ্কার বিরক্তিকর হলেও সংকটের নয় । সংকট দেখা দেয় উনিশ শতকের 
শেষ ভাগে। মাইকেলসন মরলের পরীক্ষায় নিউটনের তত্ব ফেল করে; ইথার নিয়ে 
সংশয় দেখা দেয়। তাপগতি বিজ্ঞানের ধারায় নির্দেশনার কুত্ৰ যেন ছেঁড়া মনে 
হয়। মহন স্বিত্যস্ত নিটোল পথে উচ্চাবচ রূপ দেখা দেয় ; পথে অনেক খানাখন্দ 5 
লাফিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি আছে? তাছাড়| টমদনর| এটমের ভাঙন 
জানিয়েছেন_পাওয়া গেছে ইলেকট্রন। রোন্টগেন আনলেন এন্সরে। বেকরেল- 
কুরাদের হাতে ধরা দেয় তেজি পদার্ঘ। এর| নিউটন-ম্যাকদওযেলের নিয়মের 
জালে ধরা দেয় না।_-তাপের দেশে ভিনদেশের রাজপুত্রের আগমনে সংশয় সংকট 
দেখা দেয়।__এসৰ চিন্তা তথা তবে কি নতুন ধোঁবনের দূত? 

বিংশ শতাবীতে পাওয়া গেল ছুটি তত্ব কোয়ান্টাম মেকানিকদ আর 
রিলেটিভিটি। একটিতে--্রিলেটিভিটিতে_নতুন পস্ট,লেট বা সিদ্ধান্তকে টেনে 
আন]! হলো । সনাতন ত্রিমাত্রিক জগৎ চতুর্ণাত্রায় স্থান পায়। নিউটনের প্রতিষ্ঠিত 
সুমহান আর স্বাধীন স্পেদ ও টাইম_-তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ম্পেদটাইম নামের 


অনেক দেখা রর 


জরাসন্ধের কূপে দাড়'য়। যে নিয়ম পাওয়া যায়__সেই নিয়ম আপেক্ষিক, 
তুলনামূলক । এখানে পরমত্বচরমত্ব নেই। অথচ এই নিয়মের আঙিনায় ' 
নিউটনের তত্ব ধরা পড়ে। ম্যাকসওয়েলের জানানো ইলেকট্রাম্যাগনেটিক তত্বের 
একক রূপ আরো স্বদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। পুরনো ঘরাণাকে বজায় রেখে 
তানতাল কর্তব__বন্দীশের কাঠামোয় পরিবর্তন এনে নতুন এক বিস্তৃত-পরিব্যাপ 
গায়ন রীতি দেখা দেয় __আপেক্ষিকতাবাদ-রিলেটিভিটি। 

অন্য ততটি নির্দেশনা আর নির্ধারণের স্পষ্টতাকে তছনছ করে ভাঙে; স্টাটিস- 
টিকসের বীতিকে টেনে এনে জানায় ক্ষুদ্র জগতে কোথাও স্থহ্পষ্ট নির্দেশনা নেই । 
এখানে কাঁজ করে সম্ভাবনার শর্ত, অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত! জানা যায়, যে বিরোধ 
ইথারের গুণে ছিল-_সেই বিরোধ আছে ক্ষুদ্র জগতে। এখানে বিপরীত কণা 
থাকে; মহাবিশ্বে বিপরীত বিশ্ব লোক থাকতে পারে! আলোর গতি এই বিশ্ব 
জগতে সর্বোচ্চ। এখানে আলোর চেয়েও কমগতিদম্পন্ন কণা থাকে । তবু 
অন্ত কণা_যাঁর গতি আলোর চেয়েও বেশি_লেই টেকিয়ন কণার অস্তিত্বের 
সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না। গণিত নামক ভাষার সাহায্যে এদের উপস্থিতি 
জানানো হয়। তারা কেউ কেউ “প্রেজেন্ট সার" বলে বিজ্ঞানের লেবরেটারিতে 
হাজির হয়েছে। তারা কেউ কেউ নানা কারণে এখনো অঙ্গপস্থিত। হাজিরা 
খাতায় তাঁদের নামের পাশে ঢ'্াড়া চিহ্ন এখনো আকা !--হতভগ্ত মান্য ভাবে 
এসব বেছিসেবি নিয়মের রাজত্বে দে কেন আছে? কেন তার অস্তিত্ব? যে: 
জড়বাদ তাকে ক্ষমতা দিয়েছিল _নতুন তবের আবির্ভাবে জড় পদার্থের জড়ত্ব লোপ 
পায়। মেটার ও এনাজি-_স্থিতি ও গতি _ রূপান্তরের ছুটি প্রকাশ বলে জীনা যায় । 

আরো জানা যায় - এই মহাবিশ্বের একটি জন্মলগ্ন ছিল। তার সৃষ্টি বিন্দু 


ছিল। তারপর সে বিস্তৃত হয়েছে। প্রাণের বিবর্তনের মত হুর নিত্য 


পরিবর্তন-পরিমার্জন ঘটে চলেছে। এদের দেখার পথে চেনা যায় না। চেনা 
যায় ফেলে রাখা চিহ্ন ধরে, গণিতের আ'লপনায়. চেতনার স্পর্শে। গণিত নামক 
ভাষাটি জানায়, যে সিদ্ধান্ত ধরে ইউক্লিডের জ্যামিতি গড়ে ওঠে_সেই দিদ্ধান্তকে 
নাকচ করে এক নতুন গণিত পাওয়া যায়_য| জানায় নতুন এক রীতিকে; 
সেখানেও নিয়ম থাকে, সত্য থাকে । জানা যায়, একটি কঠিন সত্যের বিপরীতটিও 
অন্ত এক সত্য হতে পারে। পরিবেশের পরিবর্তনে নীতি রীতির পরিবর্তন ঘটে। 
একটি সত্য যে পরিবেশে পাওয়া যায়, ভিন্ন পথে, অন্ত পরিবেশে, অন্য সত্য পাওয়া 
সম্ভব। এখানে বিরোধ নেই। গণিতের ভাষায় গড়া পথে তাদের জানা যায় ! 


১২ এই বিজ্ঞান 


‘অথচ সব সত্য একটি উৎসের দিকে যেন ইঙ্গিত করে। সব সত্য মিলে মিশে 
ধরা দেয় স্বর সঙ্গতির আলপনা- হার্মনি। ন 

মান্য নতুন করে পুরাণের ইতিবৃত্ত ঘাটে । এরিস্তোতলের গুরু প্রাতো তার 
আদর্শ রাষ্ট্রে কবি-দার্শনিকদের স্থান দিতে চাননি। এরা নোফিস্ট। এর! শুদ্ধ 
জ্ঞানের চর্চা করেছেন; ইন্দিয়গ্রাহ্য নির্দেশিত জ্ঞানকে__বান্তব সত্যকে, শুধু মেনে 
নেন নি! এদের চর্চার বিষয় ছিল Arae_ যার অঙ্বাদ প্রাতো করেছিলেন 
Virtue বা ধৰ্ম বলে। এটি Relegion নয় | এটি গুণ বা Quality য| 
বত্তর অভ্যন্তরে আছে ; যাকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। যাকে 
পঞ্চেজিয়ের পথ ধরা যায় না। যে আছে অন্তুভূতির আবেশে, চিন্তার মাধুর্ধে। 
বস্তুর বাইরের অস্তিত্বে আছে সত্য--ভেতরে আছে ধর্ম । যাকে বলা যায় মঙ্গল; 
তার গুণ ; তার শিবত্ব! নত্য বুদ্িগ্রঃহ; ধর্মকে জানা যায় বোধিমনণের মুকুরে। 
_আরে| জানা যায়, লব বস্তুতে বৈপরীত্য থাকে। জরাথুস্ত বললেন__এ জগতে 
আছেন আহুর মাজদা--যিনি বুদ্ধের সুমতি; আর আছেন আছর আহুজা__যিনি 
বুদ্ধের কুমতি | নিত্য বিবাদ এদের ৷ দেবদানবের লড়াইয়ে কখনো একজন জেতে 
কখনো অন্ত জন । এদের পৃথক করে এই জগতে চেনা যায় না ঠযা বোঝা যায় তা 
এদের যুগার্ূপের প্রতিফলন ।--জান! গেল, এই জগতে আছে সাংখ্োর প্রকৃতি 
পুরুষের মত, চীনের তাও ধর্মে জানানো গ্রিন ( Yin ) এবং য্যাউ ( Yang ) | 
এই জগৎ সব কিছুর সমহ্বয়ে সংহত হয়ে গড়ে উঠেছে। এই সংঘবদ্ধতাতে প্রকাশ 
পায় হাৰ্খনি-স্ুন্দরতা ৷ 

এই সৌন্দর্ধের প্রকাশ মহাবিশ্ব লোকে পৃথিবীতে । মাধ তারই একটি 
অংশ। এই সৌন্দৰ্য সে খোজে__খেণাভার পথের যি হলো প্রাকৃতিক নিয়ম 
এই নিয়ম না জানলে পথ খে|জা-_পথ চল! দুটিই ছবিষহ হয়ে দাড়ায়। এই পথে 
মান্য নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠ! করতে পারে। 

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরো. একবার মাহ ক্টিতবের দিকে হাত বাড়ায়। 
‘কেন’ এই স্বষ্টি না জেনে সে জানতে চায় “কেমন করে’ এই সৃষ্ট এই জানাতে 
তার আপনাকে জান|। অঙ্কুরম্ত এই জানার পথে সে নিজকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা 


করতে পারে। তার থামার উপায় নেই। বান্চাত যাযাবর মাহ্ষকে সেই 
'আদ্যিকালের পর আরো একবার ঘর তৈরির কাজে নামতে হয়। 


স্টিতত্ব নিয়ে তাই তার এত হাকডাক, এত উন্মাদনা, এত প্রয়াস । 


এখন দেখা 
ক. অন্তবিহীন পথ 
এই শতাবীর প্রথমদিকে আইনার হাত প্র ( Eynar 77676559008) 
এবং হেনরি রাসেল (en£y [২০55০1) একটি ডায়াগ্রামে চেনান্জানা মহাজাগতিক 
নক্ষত্রদের নাজালেন,_সাজাবার রীতি হলো! নক্ষত্রদের সাফেন টেম্পারেচোর আর 
তাদের লুমিনোসিটি বা দীপ্তি । ছুটি রেখায় তারা নক্ষত্রদের পরিচয় জানালেন। 
প্রথম রেখাটির ছুটি অংশ A আর B! 4 অংশে আছে অধিকাংশ নক্ষত্র যাদের 
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নার্কর্মে টেস্পাবেচী2ি ok 


0 

সাফেপ্ন টেম্পারেচার 50090৫7000০] এর মধ্যে, আর দীপ্তির মান হলো! 
_পৌরদীত্তির এক দশমাংশ থেকে দশগুণ । আমাদের স্ূর্ধ, যে একটি নক্ষতর,_সেও. 
এখানের সভ্য নক্ষত্রদের মাস বা তর মৌরভরের এক দশমাংশ 
এই নক্ষত্রের জানানে! হলো! প্রধান ধারা বা main sequence- 
এর নক্ষত্র বলে। এই রেখার শেষ অংশে B অঞ্চলে আরে| একদল নক্ষত্র আছে-_ 
যারা সংখ্যায় কম, যাদের সাফেনি টেম্পারেচার মোটামুটি এক ; 5000 এর 
কাছাকাছি অৰ্থাৎ বর্ষের সাফেপ টেম্পারেচার যা 6000 তার চেয়ে কম। 


এ অঞ্চলের সভ্য । 
থেকে দশগুণ । 


১৪ এই বিজ্ঞান 


অথচ এই দক্ষ্রদের দীপ্তি সৌরদীস্থির অনেক বেশী। এই অঞ্চলে আছে লাল- 
দানব বা Red 0757 নক্ষত্রা, অপেক্ষাকৃত শীতল সাফে নৈর জন্য এখান থেকে 
যে আলো বেরিয়ে আসে তা লালের দিক ঘোঁধা; সাদা নয়। আর দিতীয় রেখা 
০ অঞ্চলে আছে একদল নক্ষত্র যাদের দীপ্তি মোটামুটি এক হলেও, সাফে 
টেম্পারেচারে বিভিন্নতা আছে । 

হাত সপ্ু্গ-রাসেলের ছকে ছোট্ট জায়গায় অনেক সংবাদ ঠাঁসা থাকলেও 
এখানে সেদিনের জানাশোনা সব নক্ষত্রের ঠাই হয়নি। যেমন একদল ছোট 
কিন্তু উত্প্ধ তারকা--যাদের সাদা বামন ( White Dwarf ) নক্ষত্ৰ বলা হয় 
তাদের হাজিরা এখানে নেই। কারণ এদের সাফেস টেম্পারেচার খুব বেশী 
হলেও দীধির মান বেশ কম; হাৎ গপ্রঞ্ষ-রাসেলের ছকে তাদের দেখানো! যায় 
না। তা ছাড়া নেই অনেক নক্ষত্র যারা দৃশঠবর্ণালী বিকিরণ করে না, করে রেডিও 
তরঙ্গ; তারাও এখানে নেই। কারণ এই ছক আকার কালে তাদের সম্বন্ধে 
খুব বেশী জানা ছিল না। এই ভায়াগ্রামের পর মহাকাশের তারকারা! পৃথিবীর 
বুকে অনেক আলো ঢেলে গেছে; পাওয়া গেছে নতুন মহাকর্ষতব, মহাকাশতত্ব ; 
পাওয়া গেছে আইনস্টাইনের কাছ থেকে। এইসব তত্ব নিয়ে মহাকাশ গবেষণা! 
পুন করে শুরু হয়। আর তখন গেলাক্সির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে একটা গোলমাল 
দেখা যায়। সেটি 1912 সাল; আমাদের গেলাঝ্সির কাছাকাছি গেলাক্সি হলো 
এণ্ড:মিড|; এই গেলাঝ্সির বর্ণালী বা স্পেক্রা বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যায়, 
এই বর্ণালী, পৃথিবীর বুকে যে বর্ণালী ধরা যায়, তার সঙ্গে মিলটানে, শুধু সমস্ত 
বণচ্ত্র যেন নীলের দিকে হেলে থাকে । পৃথিবীর তুলনায় এই গেলাক্সির বর্ণালীর 
আলোর ফ্রিকোয়েন্সি যেন বেড়ে যায় ; এই সমস্তার নানা সমাধান ব্যাখ্যার মধ্যে 
যেটি মোটামুটি গ্রহণীয় তা হলো বর্ণালীর সরণের কারণ হলো ডপলারের এফেই 
যেটি এখানে জানায় যে আলোর তরঙ্গ দর্শকের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসে বলে 
ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়। এক কথার আলোর উৎদটি দর্শকের কাছে এগিয়ে 
আমে- অর্থাৎ এগুমিডা গেলান্সি আমাদের গেনাঝ্ির কাছাকাছি আসার জন্ত 
গতি নিয়ে ছোটে। এই গতিটিও মাপা হলো। জানা যায় এই গতি হলো 
200 Km/$2c মাত্র ; মহাকাশের পটভূমিতে এই গতি কিছুই নয়। 

কয়েক বছরের মধ্যে কাছাকাছি গেলাক্সির বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হলো|।. দেখা 
যায় সব কটি গেলান্সি, যার! কাছের, তারা আরো! কাছে আদতে চায়, অথচ দুরের 
গেলান্দি আরো দূরে সরে যেতে চায়। এখানে বাণীর লালের দিকে হেলে পড়া। 
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দূরের গেলান্সি প্রতি মুহূর্ত আরো দূরে হটে যায়_যা দেখে জান! যায় এই 
বিশ্বলোক বর্ধমান | 1929 সালে এডুইন হাবল (2017. Hub৮]e) গেলাল্সিদের 
লাল সরণটিকে গ্রাফে আকলেন-_দেখা যায় সরে যাবার গতিটি দূরত্বের উপর 
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নির্ভর করে। যতদুরে গেলক্সির অবস্থান তত তার সরে যাবার বেগ। অন্দ্দকে 
এই গেলাক্সি যদি আবর্তনে নামে তবে এই লাল সরণ বা Red 51টি ভিন্ন 
হতে পারে; পরীক্ষায় সেই বিভিন্নতাও দেখা যায়। গেলাক্সিরা ঘুরতে ঘুরতে দুরে 

সবে যাঁয়-_-এটি হাবলের পরীক্ষা থেকে জানা । 
গেলাক্সির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তার উপকরণের তত্ব তালাদ করা হয়_জানা 
যায় দূরের বা কাছের সব গেলাঝ্সি গ্যাসের মেঘে ভরা ; এখানে আছে হাইডোঞ্সিল 
(0H) আয়ন। তা ছাড়া ফর্গালডিহাইভ (70170 ) অথবা সাইনোএসিটিলিন 
(€5 নিও অি)। গণিতের সাহায্যে জান! যায় গেলান্সির মাসের একদশমাংশ 
আছে এই অন্তৰ্গেলক্সিয় অঞ্চলে। তাছাড়া আছে গ্যাসে গড়া নক্ষত্র। সব নিয়ে 

গেলান্সি দুরে সরে যায়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জ্যো তিবিজ্ঞানে রেডিও টেলিস্কোপের ব্যাপক ব্যবহার । 
এই সময়ে নান! নক্ষত্রের বর্ণালীর রেডিওতরঙ্গ অঞ্চলের এনাটোমিক ব্যবচ্ছেদ 
পুরু হলো । জানা যায় অনেক নক্ষত্র শুধু মাত্র রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করলেও, 
বহু নক্ষত্র আছে যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দৃহ্য আলোর ব্ণালীও বিকিরণ করে__সেই 


১৬ | এই টান 


নক্ষত্রের উপস্থিতি টেলিস্কোপের ফোটো প্লেটে বিন্দু মাত্রিক অবস্থানে দেখা যায় । 
এখানে দৃশ্য আলোর ভাগ সামান্য, বিকিরণের সিংহ ভাগ আছে রেডিও তরঙ্গ 
অঞ্চলে। এই স্তিমিত নক্ষত্রদের বলা হলো আপাত নাক্ষত্রিক বস্তু বা Quassi 
Steller Object; সংক্ষেপে কোয়াদার (0453:)। এদের ঠাই রাসেলের 
ডায়াগ্রামে আনা বায় না। 

এ ছাড়া অন্ত এক জাতের মহাজাগতিক বন্তর খোজ পাওয়া গেল _যাদের 
লুমিনোনিটি বা দীন্তির মানে নিষ্টি সময় অন্তরে হেরফের দেখা যায়-__যেন বস্তুটির 
দীধিটি কাপে। এই দীথ্ির হ্রাস বৃদ্ধি সময় মত ঘটে চলে- দেই সময় হয়তো 
কয়েক ঘণ্ট। অথবা কয়েক বছর। এই দীপ্ধির ধুকপুকুনি ভরা মহাজাগতিক বগ্ত-. 
তারাও নক্ষত্র ; তাদের নাম দেওয়া হলো পালসার (68159) | প্রথম দিকের 
পালসার নক্ষত্রদের শুধু রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করতে দেখা যায়। পরে অন্ত 
পালসার নক্ষত্রদের পাওয়া গেল যাদের বিকিরণে আছে দৃপ্ত বর্ণালী এবং এক্সরে । 
দীপ্বির কম্পনের, ফ্রিকোয়েন্সি কারে! ক্ষেত্রে কয়েক সেকেণ্ড, কারো বা আরও 
কম--কয়েক মিলি সেকেণ্ড মাত্র। এই বর্ণালী ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে কমে; এখানে 
নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর পাওয়া যায়। তরু 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে করযাবনেবুলা! 
অঞ্চলে একটি পালসার যে হঠাৎ তার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে তুলেছে ত পরীক্ষ'য় 
ধরা পড়ে। এই পালসারদেরও হাৎ পপ্রদ-রাসেলের ডায়াগ্রাে আনা যায় না। 

এ ছাড় মহাকাশে অনেক তারকার উজ্জলতা হঠাং বেড়ে যাওয়া ধর! পড়ে। 
এই উজ্জনতা কিছুদিন বজায় রেখে তারক টি আবার স্তিমিত দীপ্ত হয়ে আসে। 
এদের বলা হয় নোভা] (০%2)। তাছাড়া কোনো কোনো তারকার উজ্জন্না 
সহসা সূর্যের দীপ্তি হাজার-লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। তারপর হঠাং এই উজ্জন 
তারকা মহাকাশে হারিয়ে যায়, পিছনে' পড়ে থাকে উজ্জস গ্যাসের মেঘের কুণ্ডলী । 
এদের বলা হয় সুপার নোভা (Super Nova) শরীর একাদশ শতাব্দীতে চাণ্রে 
জ্যোতিবিজ্ঞানী এই স্পার নোভার বিস্ফে'রণ দেখিয়েছিলেন__এই ইতিহাস তর! 
পু'থির পাতায় লিখে গেছেন। তাছাড়া ত্র জন্মের সময় যে উজ্জন তারকাটি 
প্রাচ্যের জানিজনরা দেখেছিলেন, ধরা হয়, সেটি একটি নোভা অথবা সুপার নোভা । 
এদের ইতিবৃত্ত মহাকাশে লেখা থাকলেও হাৎপঞ্রয়-রাসেলের ছকে নেই। 

এই সব আছে গেলাক্সির জগতে। মাউন্ট পালোমারের বীক্ষণাগারের 
টেলিষ্কোপের সাহায্যে জানা যায় মহাবিশ্বে বেশ কয়েক বিলিয়ন গেলাঝ্সি আছেঃ 
একটি গেলাক্সিতে থাকতে পারে 105 থেকে 107 নক্ষত্র। আমাদের সুর্ধ যে 
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গেগাক্সিতে আছে তার আকার ম্পাইরেল: এর ব্যাস :হলো 105 আলোকবর্ষ 
বা লাইট ইয়ার । একটি আলোক বর্ষ জানায় 946% 10215 মিটার ; এই গেলাস্তি 
তবু তত বড় নয়। 10” আলোকবর্ষ মাপের বাসের গোস্সিরও খোজ পাওয়া 
যাঁম। একটি গেলাঝ্সির নক্ষত্রদের সম্মিলিত ভর 1/8 থেকে 10: সৌরভরের 
সমান। বিরাট বিরাট গেলাক্সিদের আকারে প্রভেদ আছে_কেউ প্াাইরেল, 
কেউ ইলিপ্টিকেল আবার কারও আকারে শৃঙ্খলা নেই। এরা সবাই গ্যাসের 
মেঘে ভর|-সেখানে ডুবে আছে নক্ষত্র ; আছে ছড়িয়ে হিটিয়ে। এই মেঘ, 
এই নক্ষ€দল সবাই ঘুরপাক খাচ্ছে_আর সব নিয়ে আবর্তনে নেমে কুগুনীতে 
পাক দিতে দিতে ছুটে চলে গেলাক্সির। যেখানে আছে নক্ষত্র, পালদার, নোভা, 
স্থসার নোভা; আছে সৌর পরিবারের মত গ্রহ উপগ্রহে ঘের৷ নক্ষত্র। আর 
আছে কোয়াদার। সব নিয়ে মহাবিশ্ব_ইউনিভার্স। 

বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, স্তনতপায়ী, সরীন্থপ, পাখী, মানুষ সব নিয়ে পৃথিবীর প্রাণ 
জগৎ_য, বিবর্তনের ধারায় গড়ে ওঠে. যেখানে থাকে কিছু মৌলিক উপকরণ বা 
Buildine Block | এখানে প্রাণীতে প্রাণীতে মিল নেই_-তথীত আছে আকারে 
প্রকারে স্বভাবে গুণে এবং চরিত্রে। আদিম প্রাণ অণু থেকে তবু সবারই স্থট্ি। এই 
মহাবিশ্ব_-যেখানে আছে নানা মহাজাগতিক বন্ত, যাদের বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে জানা 
যায়, সর্বত্রই আছে মৌল পরমাণু, গ্যাপ, মৌনকণ| বা বিকিরণ-_এখানেও 
কি আছে বিবর্তন ধারা? আছে আদিম মহাজাগতিক সুষ্ট অণু? প্রাণের যেমন 
একটি স্থ্টকাল আছে, মহাবিশ্বেরও আছে কি স্বি কাল? এইসব প্রশ্ন নিয়ে 
বিজ্ঞানীর চিন্ত .করেন। আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ব প্রকাশের পর এই চিন্তা 
অনেক বিজ্ঞানীর অনেক রাতের ঘুম কেড়ে নেয্ন। তবে এই শতাব্দীর ষাট দশকে 


হঠাৎ যেন কোথাও একট! আলোর রেখা দেখা দেয়। এই সময়ে আবিষ্কার হয় 


কোয়াদার ও পালসার ৷ আর ফিজিক্সের দিগন্তটি সহসা অনেক বেড়ে যায় যেন। 
এই চিন্তার আরম্ভ মোটামুটি 196) মাল থেকে। সে বছর আমেরিকার 
জ্যোতিবিজ্ঞানী মাটেন শ্মি্২ (Marten Schmidt ) আমাদের গেলাকঝ্সির 
কাছাকাছি একটি কোয়াসার-_যার কোড নাম্বার জানানো হয়েছে 30273 বলে_- 
তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন! স্মিং দেখেন এই বর্ণালীর ছয়টি রেখার প্রন্ততি 
আমাদের চেনাজান! পাখিব হাইড্রোজেন রেখার সঙ্গে মিল টানে _ শুধু রেখার লালের 
দিকে হেলে আছে । আর এই লাল সরণ বা রেড শিফট এর মান হলো 0: 541 
এই শিফট জানায় ডপলারের নীতি অনুযায়ী কোয়াপার নক্ষত্র আমাদের গেলাফি 
২ 
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ছেড়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে। এই ছুটে যাবার গতিবেগ আলোর গতির শতকরা 
পনের ভাগ। এই গতি গেলাক্সিদের সরে যাবার গ-তর চেয়েও বেশী । স্মিদ্‌ং-এর 
পথ ধরে অন্য কোয়াসারদের গতি মাপা হয়েছে । ভান] যায়, অনেক কোয়ামার 
আলোর শতকরা আশি ভাগ গতি নিয়ে ছুটে যায় । অন্য মাপ ভ্রোখও কর৷ হয়। 
কোয়াসারেরু বিকিরণের তীব্রতা (Intensity ) মাপা হয়েছে। এখানেও ধরা 
পড়ে কোনো! কোনো কোয়াসারের বিকিরণের তীব্রতার স্াসবৃদ্ধি সময়ের সঙ্গে ছুটে 
চলে। এই সময়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এক বছ-বুর *শমাংশ | অথব| বছরে দশবার 
বিকিরণের হ্রাদবৃদ্ধি ধরা যায়। .কোনো কোনোটির পরিধ্তন ধরা পড়ে 
কয়েকদিনের তফাতে। এখন পর্যন্ত কয়েক শ’ কোয়াসারের খোজ পাওয়া গেছে। 
তবে মহাবিশ্বে এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হতে পারে। ফোটে প্লেটে বিন্দুমাত্রিক 
আকৃতিতে এরা ধরা পড়ে। আকারে ছোট গতিতে বড় কোয়াসার! আর 
তাছাড়া এদের বিকিরণের শক্তি বেশি । বর্ণালী বিশ্লেষণে যে বেডশিফট পাওয়া যায়, 
সেটি জানায় এটি আছে স্থদূর লোকে । 30273 কোয়াসারটি মনে করা! হয় 8-9 
বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আছে। অথচ ছোটখাট টেলিস্কোপেও. এর অস্তিত্ব ধরা 
পড়ে। বিকিরণের এত শক্তি। এক কথায় একটি কোয়াারের বিকিরণ শক্তি 
একটি গেলাঝ্সির বিকিরণ শক্তির চেয়ে বেশি । এই যে শক্তি__এটি ছোটখাট 
কোয়াসারটি কোথা থেকে পাচ্ছে ? নক্ষত্রদের বিকিরণের বাঁ তাপের রীতিতে 
খাটে আইনস্ট'ইনের শক্তি ভর রূপান্তরের তত: E=॥০”। মাসের রূপ স্তরে 
_ শক্তি পাওয়া যায়, শক্তি ধর! দেয় তাপে, 'বিকিরণে । মাপ শক্তি রূপান্তরের অবিচ্ছিন্ন 
ধারাটি বজায় রাখে তাপ; বজায় থাকে বিকিরণ প্রবাহ। কোয়াসার আছে 
বহুদূরে অথচ বিকিরণ ধারার পথে তাদের অস্তিত্ব সহজেই ধরা যায়। তার কারণ 
বহুদূর পথ পাঁর হয়ে শক্তি ক্ষয় করেও তার থলেনে যে শক্তি থাকে সেটি তখনো 
যথেষ্ট বেশি ; এত বায়েও ঘাটতি নেই। 20573 কোয়াসারটি যে বিকিরণের 
প্রবাহ মহাকাশে ঢেলে চলেছে, রূপাস্তরের গণিতের ব্যাখ্যায় এটিকে পাংয়া যায় 
কয়েকদিনে একটি সৌরমামের রূপান্তর | এই রাপাস্তরী নৈপুণ্য বা এফিসিয়েন্সিকে 
এখানে ধরে নেওয়া হলো শতকরা৷ একশ ভাগ । অথচ তারকার ক্ষেত্রে এই শক্তি 
ভরের রূপান্তরের এফিসিয়েন্সি শতকরা একভাগ মাত্র। সেই এফিসিয়েন্সিটি 
- €কায়ামারের জগতে খাটলে, বলা যায় পৌঁণে এক ঘণ্টায় একটি সৌরর 
ধু 'কোাসারেরু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে ।. এই জগতে একটি হুর্খের অবলুপ্ 
ঘটে এক ঘণ্টারও কম সময়ে । কোয়া সারের ভীবনকাল, হিস্বে পাওয়া গেছে এক 


এখন দেখা ১৯ 
মিলিয়ন বা দশলক্ষ বছর। এই হিসেবে কোয়াদারের ভর হবে অন্তত 108 


 সৌরভর-_ঘেটি একটি গেলাজ্সির সম্মিলিত নক্ষত্রদের ভরের কাছাকাছি। 


কোয়াসারের ভর আর শক্তি দুটিই অসম্ভব বড় মীপের। আবার এদের বিকিরণের 
তীব্রতার হ্থাসবৃদ্ধি ঘটে বছরে দশবার । একটি বস্তুর বিকিরণের সময়ের পরিবর্তন 
জানা যায় বস্তটির একপ্রান্তের বিকিরণ অন প্রান্তে যেতে থেটুকু সময় নেয় 
তারই সাপেক্ষে। কাজেই বছরে দশবার বিকিরণে পরিবর্তন পাওয়া মানে 
কোয়াদারের ব্যাস হলে! এ আলোকবর্ষ। অন্তদিকে আমাদের গেলাক্সির গড় 
ব্যাম হলো 105 আলোকবর্ষ । এক কথায় একটি কোয়াসার যার শক্তি আর 
ভর একটি গেলাক্সির সমান, তার আকার হলো সেই গেলান্সির 1076 অংশ মাত্র ! 
কত ছোট, কত ভারি আর কত শক্তিশালী! আবার এর গতি আলোর গতির 
কাছাকাছি। এই অদ্ভুত কোয়াসারটি কি? 

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের পথ হাতড়ে বেড়ানো । কারো! 
কারো অভিমত কোয়্াসীর অঞ্চলে শক্তির ্রবকত্ব বা Conservation of 


৪215 ভেঙে যায়। কারো কারো মতে লাল. সরণের যে ডপলারীয় ব্যাখ্যা 


দেওয়া! হয় সেটি সঠিক নয়। কোয়াদার অতদুরে নেই, অত গতিতেও নেই। 
অথচ শক্তির ্ুবকত্ব আর ডপলারের নিয়ম মহাকাশে অন্যত্র দিব্যি খাটে। 
তাদের কোন স্থবাদে নাকচ করা হবে? কোয়াসারের অনেক তথ্য সংগ্রহ হলেও 
প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। প্রশ্নরা থাকে কতদুরে থাকে কোয়াসার? কত তার 
বয়ন? কত বড় আকার? কত তাঁর গতি? এই রেডশিফট কেন? ইত্যাদি 
ইতাদি। বিজ্ঞানীরা এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেন। যে তথ্য পাওয়া যায় 
তাঁরা বর্তমানে প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম । 

মহাবিশ্বের সব মেটার যে গেলাঝ্সিতে নেই তীর প্রমাণ কোয়াসার। বিরাট 
গেলাঁফিদের মাঝের দূরত্ব বিরাট । তবুও গেলান্দিয় অঞ্চল শৃষ্ত নয়, 
এই অঞ্চলও মেটারে ভরা। 1969 সালের পরীক্ষায় জানা গেছে এইখানে 
হাঁইড্রোজেনের মেঘ জ্রুত ঘুরে বেড়ায়। এই মেঘ আম'দের গেলাঝিতেও হাজির 
হয়; তারপর থেকেও যায়। প্রতিবছর এই অঙুপ্রবেশের ফলে আমাদের গেলান্সির 
মাঁস বেড়ে যায় হরে দরে বছরে তিন সৌরভর। এই মেঘের ডেনসিটি খুবই কম; 
আমাদের গেলাক্সির কাছে এই ডেনসিটি হলো মাত্র 3% 10-28/০08; বিরাট 
কিছু নয়। তবু মহাবিশ্বের আকার আয়তনের সাপেক্ষে এই গ্যাম' 
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এ ছাড়া আছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে। এই শতকে নিরীক্ষা 
ধরা পড়ে বাইরে থেকে আমাদের পৃথিবীতে অতি উচ্চ শক্তিণালী চার্জঘুক্তু এটমের 
নিউক্লিয়াস-প্রধানতঃ প্রোটন_অনবরত হাজির হচ্ছে। কোথা থেকে এর! 
আসে, কী যে উতৎস-_এটিও সঠিক জানা নেই। বিজ্ঞানীর! মনে করেন এই 
কসমিক কণার শতকরা দশভাগ হলো স্থপার নোভাজাতীয় তারকার ভন্মরেণু যা 
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাজগতে দিশেহারা হয়ে ভেনে বেড়ায় । কোনে! কোনে! 
কণা হয়তো আসে সুর্য থেকে, কোনো কোনোটা গেলান্সি থেকে, কোনোটা 
আবার গেলাজির বাইরের। নানা ঠিকানার কণাদল অনবরত পৃথিবীর বুকে 
ভেসে আদে। তাদের যে মহাজাগতিক শূন্যতার অঞ্চলে দেখা যাবে না_এই 
কথা হলফ করে বল! যায় ন|। বরং মনে করা হয় আন্তর্গেলাক্সীর অঞ্চলে 
এই কণারা আছে, আছে হাইড্রোজেন মেঘের সঙ্গে, একদাথে, পাশাপাশি-- 
মিলেমিশে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে । এরাও আছে। 

তৃতীয় আরেক দলকে পাওয়া যায়। 1965 সালে বেল টেলিফোন কোম্পানির 
হোমডেল (770150] ) লেবরেটারিতে একটি মাইক্রোওয়েভ রিসিভীর পরীক্ষা 
করার সময় একটি বিকিরণ ধারা পাওয়া গেল__ষ| 27°K ব্লাক বডি রেডিয়শন 
তরদ্দের মত। রাতভর, দিনভর, অনবরত চারপাশ থেকে এই বিকিরণ ছুটে 
আমে। তাই দেখে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভাবেন, এ বুঝি যন্ত্রের ক্রটি__রিদিভাবে 
গোলমাল আছে । তবু অন্যত্র, অন্য লেবরেটারিতেও এই তরঙ্গের চারপাশ থেকে 
অনবরত ছুটে হাজির দেবার উৎসাহ দেখা দেয়। এই বিকিরণ সত্য, এটিও 
আছে। আছে মহাবিশ্বের সব অঞ্চলে, সব সময়ে, সবখানে । এই যে বিকিরণ যা 
মোটামুটি ফোটনকণায় গড়া, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো এক মিলিমিটারের 
কাছাকাছি। বিজ্ঞানীরা এই বিকিরণের নাম দিলেন পশ্চ'দ্পটের বিকিরণ অথবা 
Background Radiaticn মহাবিশ্বের পটভূমির পশ্চাৎ্পে সর্বত্র এই বিকিরণ 


আছে। কোথাও বুঝি শৃষ্ঠতা নেই । এই বিকিরণ নিয়েও প্রশ্ন, এটি কি? কা 
এর উৎম ? 


ছ্‌ই 
হাবলের পরীক্ষায় গেলাক্সিদের সরে যাওয়ার তথ্য থেকে বোঝ! যায় এই 
 বিশ্বরক বর্ধমান । এটি স্থির নয় । আইনস্টাইনের সাধারণ তত্বের সাপেক্ষে 


7 জীভমান বর্ধমান বিশ্বলোকের মডেল জানালেন। অনুদিকে তত্বটি থেকে জানা - 


রিয়ার চা 


ed 


সুতি 7 A A) 
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যায়, মহাবিশ্বের মেটারের ডেনসিটি বেশি হুলে মহাকর্ষের সংকোচন ধারা এই 
বর্ধমান বিশ্বলোকের গতি: থামাতে পারে; মহ বিশ্ব সক্কোচনের পথে যেতে 
পারে। ফ্রীডমানের মডেলে বিশ্বলোকের যে ডায়াগ্রাম--তাতে বর্তমানে শুধু 
রর্ধমানত্বই দেখা দেয়। যে ধারার পথে মহাবিশ্ব চলুক, বর্তমানের গতি সাপেক্ষে 
তার একটি যাত্রা বিন্দু থাকবে। বিজ্ঞানীরা সেই আদিরূপটি পিছনে ফিরে তাকিয়ে 
দেখার চেষ্টা করেন। কী যে সেদিন ঘটেছিল তাঁর কোনো হদিশ নেই! হয়তো 
তার স্মৃতি মহাকাশের খাতার পাতায় থাকতে পারে । থাকতে পারে আদিম 
স্ব ভাঙা কঙ্কাল অথবা ফপিলের মত কিছু চিহ্ন । এই ফিরে দেখ! হয় 
লাধারণ তত্ব আর কোয়ান্টাম ফিজিক্ের আলোক দিয়ে। এই দেখার জগতে 
অনেক ধিয়োরির আবির্ভাব হয়। তার একটি, হট বিগ ব্যাঙ (Hot Big Bang) 
তত্ব। নামটি বেশ বাঞ্চনাময় সন্দেহ নেই। আর এই থিয়োরিটি অনেক বিকল্পের 
প্রধানতম ; এটি মোটামুটি গ্রহণীয়। 

এই তত্বের সাপেক্ষে ধরা হয় কোনে! এক সময়ে একটি ক্ষুদ্রাতিক্্র অবস্থা 
যাকে প্রাথমিক অগ্নিগোলক বা Primaeva! 7০ bal! বলা হয়-_সেখান থেকে 
বিশ্বলোকের বর্ধমানত্ব শুরু। এঁ প্রাথমিক গোলকটি হুল মৌলকণীয় ভরা 
ফোটন-লেপটন-হেডুনরা তাদের বিপরীত কণাদের নিয়ে প্রচণ্ড আট-সাট অবস্থায় 
এ গোলকটিতে জমা ছিল। এ কণারা ছিল বলে তাঁদের ইন্টার-একশন বা 
অন্তত্রিয়াটিও ছিল; ছিল কণায় কণায় ক্রিয়াকলাপ । ফলে অগ্নিগোলকটি 
বিস্ফোরণে ফেটে য'য়। ফেটে ছড়িয়ে যায় বলে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। যত সময় 
যায়, যত বিস্ততি বাড়ে, তত মহাবিশ্ব শীতল হতে থাকে । প্রাথমিক অগ্নিগোলকের 
প্রচণ্ড তাপ কমে যেতে থাকে। 

বিক্ফে'রণের পর কী হয়? অনেক বিজ্ঞানী কী যে ঘটেছিল তাঁর সময় 
ভিত্তিক বর্ণনা দিতে পারেন । সেই বর্ণনা পাও যায় বিস্ফোরণের 10749 Sec 
কাল অবধি। এই সময়ে কী যে ঘটে তার গাণিতিক গাথায় মন না দিয়ে যে 
অবস্থা থেকে চেনা-জানা ফিলিক্সের প্রয়োগ সম্ভব সেটি দেখা যীক-_তা ঘটে 1078 
সেকেণ্ডে। ফায়ার বলে কণায় কণায়, বিপরীত কণায় ক্রিয়া ঘটে । হেড়ন আর 
মেসন, যাঁদের জীবনকাঁল সামান্ট, তারা ক্ষয়ের ধারায় লোপ পায়। যাদের 
জীবনকাল স্থায়ী, যেমন ফোটন, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন অথবা নিউটনে আর 
তাঁদের বিপরীত কণার! টি'কে যেতে পারে। এই সময়ে ফায়ার বলের টে 
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মোটামুটি 1073 সেকেণ্ডে এই টেম্পীরেচার কমে দীড়াঁয় 10:0%-তে, যখন এ 
তাঁপে নিউট্রন আর এট্টিনিউট্রিনে| অন্ত কণীরু সঙ্গে ভরিয়া আবু নাছে ন।। তাঁবু 
অবাধে ছড়িয়ে যেতে পারে। বিগব্যাঙ তত্বের একটি প্রমাণ হলে| মহাবিশ্বে এই 
স্বাধীন দুর্বার অহাধ নিউট্রিনোদের খুঁজে পাঁওয়া। তবু বর্তমানের টেকনোলজির 
সাহায্যে এই কাজটি সম্ভব হচ্ছে না। 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শক্তিতে ছড়িয়ে যাওয়া যেমন ঘটে, তেমনি ঘটে 
কণায় কণায় ক্রিয়া। ফায়ার বল ঠাণ্ডাও হতে থাকে। তিরিশ দেকেণ্ড পর 
টেম্পারেচার দীড়ায় 109%-তে। এই তাপে প্রোটন নিউটনের সংযোগ শুরু হয়। 


পাওয়া যায় হিলিয়াম কেন্দ্র 59 বা [৩৫ ; মহাবিশ্বের বেশির ভাগ হিলিয়াম এই 
সময়ে তৈরী হয় বলে আজকের বিশ্বলোকে হিলিয়ামের এই দুটি আইসোটোপ নেই 
স্থতির জের টেনে চলে। ফায়ার বলে এই সময়ে পাওয়া যায় হিলিয়াম কেন্দ্র 
ইলেকট্রন, প্রোটন ও ফোটন কণা। নিউদ্রীনোর উপস্থিতি থাকলেও তার কোনো 
ত্রিয়| নেই। 
মৌলকণার ভ্রিয়া কলাপে ফায়ার বলে আলোড়ন জেগে ওঠে। হাইড্োজেনের 
কেন্দ্র মিলে-মিশে তৈরি করে ভারি মৌলের কেন্দ্র হিলিয়াম, লিবিয়াম, বেরিলিয়াম, 
বোরোন ইত্যাদি । চেনা-জান| ফিজিক্সের সাপেক্ষে জানা যায়, অন্তক্রিপার এই 
জগতে মৌলকণার স্থ্টি আর তাদের সাম্য অবস্থাটি বজায় থাকে 5000°K 
টেম্পারেচার পর্যন্ত । এই শীতল অবস্থাটি আসতে পারে 1059 সেকেণ্ড পর অর্থাৎ 
হট বিগ ব্যা্এর প্রায় এক লক্ষ বছর পর । প্রাথমিক বিস্ফোরণের তিরিশ সেকেণ্ড 
পর যার শুরু দেটি মোটামুটি স্থিতাবস্থার রূপ পায় 1038 সেকেও পর । এই সময়ে 
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প্লাজম। অবস্থার স্ুচন|। ভারি পরমাণুর কেন তৈরী হতে থাকে ; বাদবাকি 
প্রোটন আব ইলেকট্রন মি তৈরী হয় চার্জহীন এটম | মহাবিশ্বের উপকরণের 
চিমেবনিকেন কবে বর্তমানে জানা যায়, এখানে আছে প্রায় মন্ত্র ভাগ 
হাইড্রোজেন, ভিবিশ ভাগ হি'ল্যাম অব আঁত সমান্ত অস্তীন্ত ভাবি এম । 
পিছনের হট বিগ ব্যাঙ বিক্ষের:ণর পর 1১ সেকেণ্ড কাণী পধস্ত ঘে হীবে 
_ উপকরণ তৈরী হতে পারে তার সঙ্গে এই তালিকার মিল টান৷ যাঁয়। 
চার্জকণার| মিলে-মিশে এটম তৈরি করতে পারে বলে ফৌটন কণারা অবাঞ্ছিত 
ও কিছুটা অপাডক্রেয় হয়ে পড়ে । 107"! দেকেণ্ডে নিটট্রি:ন। কণারা যেমন অবাধে 
ছড়িয়ে গেছে, এই ফোটন কণাদেরও সেই অবস্থা ঘটে। তাঁরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। 
যতদিন যায় তাদের তাঁপ কমে, শক্তি কমে। 2000°K-তে যে-ফোটন কণ। 
ছননহাড়া হ.য় বেড়িয়ে পরে দেই যায বর ফোটন বিকিরণ আজকেও টিকে থাকতে 
পারে; তারা থাকবে অতি শীতল বিকিরণ ধারায়। যদি ধরা যায় বিগ ব্যাঙ ঘটে 
বশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে অথবা প্রায় 1018 সেকেওড আগে, তবে এই 
ফোটন কণার টেম্পারেচার হবে 3-এর মত। 196 সালে যে বাকগ্রাউণ্ড 
রেডিয়েশন পাওয়! গিয়েছিল সেটি 27 ব্ললাকবডি রেডিয়েশনের মত। 
বিগ ব্যাঙ থিয়োরি সাপেক্ষে ব্যাক গ্র'উণ্ড রেডিয়েশন-এর ব্যাখা! খে'জা যায়। 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহাবিশ্বের বর্ধমানত্বের এবং মহাঙ্গগতে নানা এলিমেন্টের 
আনুপাতিক উপস্থিতির । আর জানা যায়, বিগ ব্যাঙের কাল অ'জ খেকে দশ বিশ 
বিলিয়ন বছর আগে; এর আগে নয়। এটিই মহাবিশ্বের জন্মলগ্র। বিগ বাঙের 
08 বছর পরের স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়ায় ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েন। তার আগে 
য ঘটেছে তার প্রতাক্ষ প্রমাণ ফোটন কণা দিতে পারে ন|। মহাবিশ্ব তার আগে 
আলোর কাছে অঞচ্ছ ছিল, ওপেক ছিল। এর আগের ঘটনার প্রমাণ পরোক্ষে 
পাওয়| যাবে। জানাতে পারে নিউট্রিনো। 
মহাবিশ্বে মটাররা সর্বত্র স্ষ্াদে ছড়িয়ে আছে। এই বিশ্ব আইসোট্রোপিক = 
হোমোজিনান, বুনোটে অবস্থানে সমান। এই ব্যাক গ্রাণ্ড রেডি:য়ণন চারদিক 
থেকে অনবরত হাজির হয়। তাদের এই সমাবস্থানিক উপস্থিতিটি জানায় 108 
বছরে মহাবিশ্বটির আইসোট্রোপিকত্বে ভুল ক্রুটর সম্তাবন! শতকর! 01 ভাগ মাত্র। 
প্রাথমিক বুনটটিতে সমানত্ব থাকায় নকশা ফোটানোতে সমীনত্ব বোধ জাগে। 
তবু প্রশ্ন তোলা! যায় মহাবিশ্বের সব যেটার, য| সেই সময়ে মোটামুটি সমান ভাবে 
ছড়িয়ে ছিল, তারা কি করে এদ্দিকে-সেদিকে গেলান্সির নম] তৈরী করে? 
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প্রামা অবস্থায় মেটারের বণ্টন, পরিবেশন অথবা ডিছ্রিবিউশন মোটামুটি 
হবিছস্ত ছিল। এই অবস্থায় চার্জযুক্ত কণার সঙ্গে ছিল ফোটন। স্বাভাবিকভাবে 


ফোটন আর মোলকণায় ইন্টারএকশন ঘটে গেছে। গণিতের ছকে জানা যায়, 


ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশনটি সেদিনের ফায়ার বলে ডালের কাটার মত ঘাটাঘুটির 
কাজ করে গেছে_-আর মেট'র বা পার্টিকলরা সর্বত্র সমানভ'বে ছড়িয়ে থেকেছে। 
ফায়'র বল শীতল হয়ে £000°K-তে নামলে এটমের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে যায় আর 
ঘোটার কীটাটির কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে । ফোটন কাজপাট শেষ করে ভব্ঘুবের মত 
বেড়িয়ে পড়ে । অন্তদ্িকে শুরু হয় এটমের এলোমেলো ছুটোছুটি। এই অবস্থায় 
কোথাও একগুচ্ছ এটম ঘন হয়ে দীড়াতে পারে । গণিতের ধারায় জানা যায় যে, 
এই ঘন অবস্থাটি চারপাশের অঞ্চলের ডেলপিটি থেকে শতকরা মাত্র এক ভাগ যদি 
বেশি হয়, তবে মহাকর্ষণক্তি অন্ঠান্ত অঞ্চলের কণাদের এইখানে টেনে আনতে 
পারে; ভমাটি অবস্থার সুচনা ঘটে। অন্যদিকে ফায়ার বলের নিজস্ব নড়াচড়া, 
আণলাড়ন ইত্যাদি এটযের জমাট হয়ে দাড়ানোর বাধা হয়ে দাড়ায় । ফায়ার বলের 
প্রচণ্ড বর্ধযান গতির প্রবাহে এটমে গড়া জয়াট ছোট ছোট দ্বীপ ঘুনি জাগিয়ে 
তোলে ; চারপাশের গ্যাসে ভাঙনের ঢেউ জাগে; এদের ক্রিয়া প্রাথমিক ঘন 
অবস্থানগুলি বার বার ভেঙে যায়। আবার গ্যাস যেহেতু ভিসকাস, তাই ভাঙনের 
ঢেউয়ে সব এটম ভেসে যায় না। কোথাও ছোট-খাট বেশি ডেনপিটির সুনির্দিষ্ট 
আকারের অঞ্চল উকি দিতে পারে। এরা সংখ্যায় হয়তো সামান্য ; তবু ৰাধা 
পেরিয়ে টিকে যায় । এদেরই কেন্দ্র করে মহাকর্ষ ক্রিয়ায় মহাজাগতিক প্রাথমিক 
বস্তু গড়ে ওঠে। এইপব প্রাথমিক অঞ্চলগুলি ঝাড়াই-বাছাই ভাঙনের ফলে নির্দিষ্ট 
আকারের হয় বলে, এখানে যে বস্তু গড়ে ওঠে তাদের একারেও মোটামুটি নিিষ্টতা 
থাকে। গণিতের নিয়মে সামান্ত তথ্যের সাহায্যে এখানে যে সব আকারের 
স্ভাবনা দেখা দেয়, তার একটি হলো 1023 দৌঁরভরের। বিশাল গেলান্সির যে 
মাস জানা যায় তার মাসও 1022 সৌঁরুভরের সমান। আরো বড় ভরের আকার 
সম্ভাবনা স্থত্রে পাওয়া যায়। হয়তে| এদের মধ্য থেকে স্ব হয়েছে গেলাক্সির গুচ্ছ 
আর ছোট ভর থেকে হয়তো তারকা গুচ্ছ (Star cluster) | 

গেলান্সির সৃষ্টি মহাবিশ্ব সুষ্টর কাছাকাছি সময়ে । সব গেলা্সির বিবর্তনের 


ধারা একটি জায়গায় শেব হয়_মেটি মহাবিশ্বের বিরাট গ্যাসের মেঘে। এই 


গ্যাস মেঘ এখনও আছে। যদি গেলাক্ষির সৃষ্টি আগের বর্ণনামত হয়েছে বলে ধর! 
হয়, তবে এ মেঘ থেকে বর্তমানেও গেলাক্সি স্ুষ্টি হতে পারে। এই কৃষ্টি কেউ 


এখন দেখা হর 


আটকাতে পারে না । তবু এরা কেন ঘুরপাক খায়, এদের বিবর্তনের সম্পূর্ণ পথটি 
কি, কেন তারা নিদিষ্ট আকারের - সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। স্যর 
প্রাথমিকতার হদিশটুকু শুধু ন্থাতত্বের আলোকের ইশারায় জানানো যায়। সামান্ত 
কু, হলো ব্যাক গ্রাউও্ড রেডিয়েশন । 

ফিজিক্সের তত্ব জানায় যে, মহাবিশ্বলোকে মহাজাগতিক বস্তদের বিশ্যাসের 
জটিলতার কারণের কর্তৃকারকে থাকে, কণাদের মধ্যে যে অন্তক্রিয়া শক্তি কাজ 
করে__তারা। 1078 সেকেণ্ড পর্যন্ত যে ফোর্স কাজ করে তা নিউক্লিয়ার ফোর্স। 
আর তারপর উইক ফোর্ণ এক সেকেণ্ড পর্যন্ত কাজে নামে. মেসন হেড়নদের ক্ষয় 
হয়। তারপর 102% সেকেণ্ড কাল পর্যন্ত কাঁজ করে কুল্ব ফোর্স, তৈরী হয় 
চার্জহীন এটম। তারপর থেকে কাজে নামে মহাকর্ষ । প্লাজমা অবস্থার পর থেকে 
মহাজগতে যে ফো'্সট প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে--সেটিই মহাকর্ষ, অতএব 
জটিলতার মুখ্য দায়-দায়িত্ব এই ফোর্সের। তার আগে মেটারের বিন্তাসে যে 
সুষম" ছিল, তাঁর প্রমাণ ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন । মহাকর্ষ শক্তি মহাবিশ্বলোকের 
নাটকের মৃখ্য ভূমিকায় নামার পর ফোটনকণা আর অস্তক্রিয়ায় বিশেষ অংশ 
নেয়নি। নিজেদের সমব্টন রীতিটি বজায় রেখে সর্বত্র সমানভাবে ছুটে চলেছে সে। 
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গেলাক্সির সুষির ব্যাখ্যা বিগ ব্যাঙ থিয়োরির সাপেক্ষে দেখা যায়। তারপর প্রশ্ন 
ওঠে গেলাক্সির মধোকার তারকার সুষ্টি কোন্‌ পথে হলো? গ্যাসের মেঘের যে 
ধারায় গেলান্মির স্থষ্টি সেইখানে কয়েক কোটি মিলিয়ন এটমের নিউক্লিয়াস সহমা 
কেন ভমাট বেঁধ তারকা সৃষ্টি করে? এখানেও বিজ্ঞানীরা একটি অম্থমিতি 
মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। যে নিউক্লিয়াসটি তারকার স্থ্টতে নামে সেটি 
একটি ভারি পরমাণু অথব1 অথু। টেম্পারেচার কণে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


২৬ এই বিজ্ঞান 


সিলিকন আর অক্সিজেন এটম সংযোগী হয়ে এবং হয়তো-বা অন্য এটমদের টেনে 
নিয়েও, পিলিকেট অণু তৈরী হয়। এই জাতীয় অণুর চারিদিকে হাইড্রোজেন 
হিলিয়াম মেঘ জমাট বাধতে থাকে । একবার যদি একটি ঘনসন্লিবদ্ধ অঞ্চল বা 
নিউক্লিয়াস তরী হয়, তারপর মহাকর্ষ কাজে নামে। অন্য এটমদের টেনে 
নিউক্লিয়াসের চারিপাশে হাজির করে মহাকর্ষ । এটি সম্ভব__কারণ, এটমরা 
চার্জহীন। তাদের টেনে এনে জমাট করতে মহাকর্ষ পারে। এরপর থেকে 
মহাজাগতিক বস্তু জগতে যে ফোর্স কাঁজ করে তা মূলতঃ মহাকর্ষ । 

এই প্রাথমিক তারকা হলো গ্যাসের ঘন সন্গিবদ্ধ অঞ্চল । এই এটমের গ্যাদের 
জগতে মহাকর্ষ কা্গ করে। তার টানে সব এটম কেন্দ্রমুখী হয়। এইখানে প্রচণ্ড 
আকর্ষণে গ্যাসের অণু যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন মহাকর্ষ শক্তির বদলে পাওয়। 
যায় বূশাস্তরি 5 তাপশক্তি। গ্যাসের মেঘ উত্তপ্ধ হতে থাকে-_সেই তাপ বাড়তে 
বাড়তে দাড়ায় 10৭1৫তে । এই টেম্পারেচার ও প্রংয়াঞ্জনীয় ডেনসিটিতে হাংজ্রেজেন 
গ্যাসের ফিউসন ঘটে । কেন্দ্রের দহন ( Nuclear Burning ) পদ্ধতির ফলে 
হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া যায় ছিলিয়াম। তারকার প্রাথমিক অবস্থায় গ্যাসে, 
'নিদেন পক্ষে সত্তর ভাগ হাইড্রোজেন ছিল। এরাই ফিউপানে না:ম। ফিউসানে 
পাওয়া তাপের ফলে গ্যান উত্তপ্ত হয়ে বাইরে যেতে চায়-_-আর মহাকর্ষ চায় তাকে 
ধরে বেঁধে কেন্দ্রমুমী করতে । দুটি ক্রিয়া! শেষমেশ একটি সমতা মেনে নেয়। 
তারকাটি একটি নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখে। হাঁৎ/প্রদ-রাসেলের ডায়াগ্রমে 
মেন পিকোচেন্স বা প্রধান ধারার তারকাতে এই হাইড্রোজেন দৃহনক্রিয়। ঘটে 
চলেছে । ঘটে আমাদের স্র্ধেও। 

এই হাগড্রোভেন জালানী অদুরস্ত নয় । এটি একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে । 
আমাদের সুর্য যে একটি নক্ষত্র_-ধরা হয় তার স্বর কাল থেকে বর্তমান সময়ে 
তার জালানীর অর্ধেক সে নিঃশেষ করে ফেলেছে--হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়েছে 
ছিলিয়ামে । সব হাইড্রোজেন শেষ হলে কি হয়? জালানী নেই - নিউক্লিঘার 
বাণিং বা বেন্দদহন নেই, অতএব তাপ নেই বলে মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি নেই। 
মহাকর্ষ বাধাহীন আকর্ষণে হিলিণম গ্যাসকে কেন্দ্রে টেনে নিতে চাইবে । যণ্দ মূল 
তারকাটির মাস বেশি হয় তবে মাসের সঙ্কোচনের ফলে আবার তাপ পাওয়া যাবে। 
গ্যান উপ হয়ে উঠবে । যখন তাপ দায় 1088 টেম্প রেচারে তখন হিলিয়াম 
নিউক্লিয়াদ ফিউপনে নামে। হিলিয়ামের দহনে উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে যেতে চাইবে । 
আগের মত আবার তারকাটির একটি স্থিতি দেখা দেয় । . তারক! তার একটি নতুন 


এখন দেখা ্ 


আকার বজায় রাখে | রাখে হিলিয়ামকে জালানী ধরে। হিলিয়ামও নিঃশেষ 
হবে একদিন । সেদিন যদি তারকাটির ভর বেশি হয়, তবে সক্ষোচনের ধারায়, 
তাপের আবির্ভ.বে আবার নতুন একটি জালানী ফিউমনে নামে_সেটি কার্বন! 
এইভাবে মুল তাঁরকাটি বিরাট ভরের হলে তারকাটি তার জালানী বদলে নিয়ে 
দহন ত্রিয়ায় নেমে একটি আকার বজায় রেখে চলতে পাঁরে। শেষমেশ আইরন 
আইসোটোপ চ.5€ কে পুড়িয়ে তারকাটি কেন্দ্র দহনে ক্ষান্ত হয়। কারণ: £০5 
হলে! সব চেয়ে ভারি কেন্দ্র, যে ফিউসনে নেমে তাপ ঢালতে পারে। সব ঘটনাই 
এই শৃঙ্খল ধারায় ঘটতে পারে যদি মূল তারকাটির ভর সগৌরভরের চেয়ে অনেক 
বেশি হয়। : 5 

যদি ভর বেশি না হয়? ধরা যাক, মূল তারকার ভর হলো স্থ ধর ভরের এক 
দুশমাংশ। এই তারকার হাইড্রোজেন জালানী ফুরিয়ে গেলে মহাকর্ধের টানে 
সঙ্কোচনের পথে গ্যাস চলবে। তবে তারকাটির মাস বা ভর বেশি নয় বলে, 
মহাকর্ষ টান প্রচণ্ড হতে পারে না। মঙ্কোচনের পথে যেতে যেতে তাবকাটি- 
এক জায়গায় থমকে ছড়ায় । কারণ, ইলেকট্রনের বিকর্ষণ ফোর্স -ষেটি বৈহ্যাতিক__ 
সেটি বাধা হয়ে 'দীড়ায়। একটি ছোট তারকা, অতএব জালানীর শেষে আরো! 
ছোট আকারে স্থায়ী হয়ে ধীরে ধীরে জমানো তাপ হারিয়ে শীতল হতে থাকে। 
নবশেষে একটি ঠাণ্ডা কঠিন বস্তর রূপ নিয়ে মহাকাশে থেকে যায়। তার তাপ 
নেই, বিকিরণ নেই বলে মৃত তারকা অদ্য থেকে যবে। তারকাটি যদি আবে! 
“ছোট হতো, ভর যদি সৌরভরের এক দশমাংশেরও কম হতো _ তবে মহাকর্ষ শক্তির 
ক্বপান্তরে যে তাপ এখানে পাওয়া যেত, তা ফিউসন পদ্ধতির -ক্ষে যথেষ্ট নয় বলে 
জালানী নিয়েও তারকাটি দহনে নামেনা। সে তারক! গাসের পিণ্ড হয়ে 
থাকবে। গ্যাসের মেঘ যেহেতু উজ্জল নয়, সেই তারকা আমাদের কাছে অধৃশ্ঠ 
হয়ে থাকবে। 

ছোট বা বড় তারকার শেষ কী হতে পারে তার হিসেব টানা যায়। যে তারা 
মাঝারি, তাঁর ভাগ্য বিচারের চেষ্টা চলে। তারকাটির ভর যদি সৌরভরের 
সমান হয় তবে তার জলন দহন ক্রিয়াটি জটিল' এখানে জালানীর অত ধাপ 
নেই। ভর বেশি নয় বলে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে গেলে সক্কোচনের ধারায় 
যে তাপ পাওয়া যায়, তা হিলিয়'মক সোজাঙ্তজি জালানীরূপে ব্যবহার করতে 
পারে না। সক্কোচনের পথে কেন্দে 108K তাপ হয় না। ধরা যাক, কেন্দ্রে 
হাইড্'জেন দহন নিঃশেষ হয়ে গেছে অথচ কেন্দ্র বা ০০০ এর চারপাশের খোলে 
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(9791) তখনো এঁ হাইড্রোজেন পুড়ছে। এর ফলে কেন্দ্রে 108K তাপ তৈরি 
হতে পারে। ফলে এখানে হিপিয়াম ফিউপন শুরু হবে। অথচ এই তাপ যেহেতু 
সর্বত্র সমান নেই, দহনটি সহজ সরল প্রক্রিয়া নয়; এই অবস্থায় হিলিয়ামের দহন 
বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্ট করে__তারকাটি বিক্ফে রণে ফেটে গিয়ে গেলাস্সিতে 
গ্যাসের মেঘ ছুঁড়ে ফেলে। লালদানব বা Red Giএn€ তাঁরকাতে এই 
হিলিয়াম-ঝলক বা নুঙা?এঃ, 59) দেখা যায়। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে দহন ক্রিয়া 
হয় বলে এই তারকার সাফেপ টেম্পারেচার কম, অথচ হিলিয়াম দহনের জন্য 
লুমিনোসিটি বা দীপ্তি বেশি। হাঁৎপ্রগ-রাসেলের ডাঁয গ্রামে এই তারকার! 
আছে 9 অঞ্চলে। এরা লালদানব তাঁরকা। মূল ধারার তারকায় যেখানে 
কেন্দ্রে বা কোরে (০০০০) হাইড্রোজেন দহন চলে, এই তারকার অন্দরে অথবা 
কোরে মাঝে মাঝে হিলিয়'মের দহন আর কোরের চারপাশে. শেলে হাইডে'জেন 
তখনো পুড়ে চলেছে আর দানব তারকা ভ্রাগনের জিভের লেলিহান কম্পন দিয়ে 
গেলাম্সিতে উজ্জন হিলিয়াম গ্যাস ঢেলে যাঁয়। হাৎ্এপ্র্গ-রাসেলের ছকের 
48 অঞ্চলের তারকাদের পরিচয় জান! যায় | লাপদান্ব নক্ষত্রে যত দহন চলে, 
হিলিয়াম গ্যাস যত বেরিয়ে আসে, তখন মোটামুটি তাপের সমতা দেখা দেয়, কেন্দ্রে 
কোরে হিলিয়াম দহন শুরু হয়। এই জাতীয় তারকারা আছে হা ৫প্রক্ষ রাসেলের 
ছকের ‘0? অঞ্চলে । সেখানে জালী'নী হিসেবে হিলিয়ামের ব্যবহার । দহন যত চলে 
তারকার মাস তত কমে আলে, তবু হিলিয়ামের দহনের জন্য তাপ থাকে 10811 
এই প্রচণ্ড তাপের জন্য আপেক্ষিক ভাবে মনে হয় দীপ্তি যেন বেড়ে যায়) আর 
বাড়ে তাপের চাপে তারকার ক্ফীতি। তারকাটি ফুলে ফেঁপে উজ্জল থেকে উজ্জরনতর 
হতে থাকে। হিণিয়াম জালানী দহনের গরবে গরবিনী এই তারকার দল! 

সব হিলিয়াম নিঃশেষ হলে তারকাটির কি অবস্থা হতে পারে সেটি নির্ভর 
করে তারকাটির মাসের উপর | যেমন মো গাস্থীজি হাইড্রোজেন থেকে ছিলিয়ামকে 
জালানী হিসেবে বাবহারটিও যূল তারকাটির ভরের উপর নির্ভরশীল। হিলিয়ামের 
ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে তার ভবিষাৎটিও ও ভর বা মাস ঠিক করে দেয়। এখানে 
তিনটি সম্ভাবনা। তারকাটির ভর যদি সৌরভরের চারগুণের চেয়ে কম হয় তবে 
দহন ভরিয়া শেষ হলে বৈদ্যাতিক বিকর্ষণকে মেনে নিয়ে মহাকর্ধের আকর্ধণ 
'তারকাটিকে একটি নির্দিষ্ট আকারে দাড় করাবে। ছোট আকারে ধীরে ধীরে 


ঘটবে তাঁরকাটির শীতল মৃত্যু । শাদা বামন তারকা বা White Dwarf তারকার 
/ন্ষেত্রে এই ভবিষ্যৎই লেখা । 
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যদি মূল তারকাটির ভর চার থেকে আট সৌরভরের সমান হয়, তবে মহাকর্ষের 
সঙ্কোচনে কানের জালানী হয়ে ফিউদনে নামা সম্ভব । এখানেও মেটারের 
ডেনদিটি ব| ভরের সাপেক্ষে হিলিয়াম বিক্ফোরণের মত অবস্থা হুষ্টি হতে পারে। 
তাই যাদি হয় তবে তারকাটি সম্পূর্ণ ফেটে বিরাট অঞ্চলে গ্যাসের কুণ্ডনী ছড়িয়ে 
রয়ে যায়। অর্থাৎ সুপার নোভার ক্ষেত্রে য| দেখা যায় তার উৎস হলো অনিয়ন্ত্রিত 
কার্বন জালানীর দহন। আবার রেড জায়েট তারকার মত এই তাকাও 
আংশিকভাবে তার কনটেন্ট (০০০০০, তার আধেয়দের হারাতে নারে, তবু তার 
কেন্দ্র, তার কোরটি বহাল থাকতে পারে। এই কোরটি যদি যথেষ্ট বড় আর ভারী 
হয় তবে মহাকর্ষের সঙ্কোচনের ধারা বৈদ্যুতিক বিকর্ধণ শক্তিকে টপকে সব গ্যাসকে 
কেন্দে এন টেনে আনে যে, সব পদার্থ থে তে হয়ে জমা হয়। এখানে কোরে 
ইলেকট্রন প্রোটন সংযুক্ত হয়ে হ্্টি করে শিউট্রন। এই বিত্রিয়ার আখেরি 
ফল হলো তারকাটি সম্পূর্ণ নিউট্রনে তৈরী হতে পারে। নিউট্রন তারকা একটি 
অদ্ভুত অথবা! অস্বাভাবিক নক্ষত্ৰ । আকারে. এটি ছোট ; মাত্র 10 কিলোমিটার 
ব্যাসের তারকা। অথচ এর ভর হবে পাধিব ভরের কয়েক হাজার গুণ বেশি । 
শুধু নিউট্রনে তৈরি বলে নিউরিয়াসে ডেনসিটি পাওয়। যায় 10515805-9 | 1930 
সালে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এই তারার ভবিষ্যহৃক্তি করেছিলেন। তারপর 1968 
সালে পাণসার নগত্রের আবন্ধার হলো। এই ছোট্ট তারা, ভারি ভ:রর তারকা, 
এটি কি নিউট্রন তারকা? যেটি ঘুরছে, চার পাশের প্রাজমা ক্ষেত্রে তার নিজ 
চুম্বক ক্ষেত্র নিয়ে আৰ(তত হচ্ছে, ফলে পাওয়৷ যায় তড়িৎ চুম্বক বিকিরণ । দূরের 
দর্শকের কাছে, তার অর্ধ-আবর্তনের সময়ের সাপেক্ষে বিকিরণের ধুকপুকুনি ধরা 
দেয় ; মনে হয় তারকাটির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্ন নয়, এখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাস- 
বৃদ্ধি ঘটে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পালসার তারকা যে নিউট্রন নক্ষত্র হতে 
পারে__সেটি বিজ্ঞান জগতের সন্মতি পায়। গণিতের ছকে গড়ে তোলা একটি 


বর প্রাপ্তক্তি মহাকাশে খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়। যার বিজ্ঞানীর হাতে গড়া 


মহাকর্ষতত্বের একটি প্রমাণ । 
চার থেকে আট মৌরভরের তারকার ক্ষেত্রে জালানীদহনের পথে মুল তারকার 


নিউট্রন তারকা হবার সপ্তাবা থাকে। যদি মূল তারকাটি আরো ভার হয়? যাদ 
হয় আট মৌরভর বা তার চেয়েও ভারি? এ জাতীয় ভারি তারা মহাকাশে 
আছে। তাদের দহন শৃঙ্খলের পারম্পধ বজায় রেখে শেষ আগানী ৮৫? গুড়ে 
তারা দহন তিশা শেষ করে। তারপর শুরু হয় মহাকধ শক্তির আকর্ষণ। এইখানে 
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কী যে ঘটে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তি_যা এখানে 
পাওয়া যেতে পারে, সেটি মহাকর্ষের সঙ্কোচন ধারাকে ব্যাহত করতে পারে না। 
চেনা-জান| ফিজিব্সের নিয়মকানুন এখানে খাটে না। এমন কোনো ফিজিকেল 
এেন জানা নেই, যা এই সর্বাত্মক ধবংসকে থামাতে পারে। সন্কে'চনের পথে যেতে 
যেতে তারকাটি একটি বিনদুযাত্রিক অবস্থানে শেষ হয়। একটি ব্ল্যাক হোল পাওয়া! 
যায়। ব্লাক হোল নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তাভীবনা করেছেন এবং করছেন। তার 
ঘ্বভাব-চরিত্র-গুণ-ধম নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ব্লাকহোল এক অ্ভুত-কিস্তৃত . 
জাতীয় বস্ত। এর অস্তিত্ব কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে দেয়া যায় না। 
ব্লাকহোলের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই প্রমাণ থাকতেও পারেনা। কারণ 
ন্যাকহোলের গুণধর্ম বিশ্লেষণ করে জানা যায় এটির মহাকর্ষশক্তি এতো প্রচণ্ড যে, 
কোনে। কিছু এর কাছে এলে সেটিকে এটি আকর্ষণের লগ হাতে গহ্বরে টেনে 
নেয়; সেই বস্তু চিরকালের মত অদৃশ্য হয়। অন্যদিকে ব্লাকহোলের আকর্ষন ছেড়ে 
কোনো কিছু বেরুতে পারে না বলে তার খবর এজেন্ট মারফতও জানা যায় না। 
এমন কি ফোটনকণা-_-আলোক-_এটির টানে আটক! পড়ে। আলোর ফোটনকণা 
বেরুতে পারে ন| বলে ব্লাকহোল থেকে বিকিরণ পাওয়া যায় ন)। কে'নো ফোটন- 
কণার বিকিরণ সেখানে পাঠালে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ব্লাকছোলে 
আলোর প্রতিফলন নেই। সব মিলিয়ে বোঝা যাঁর দিশারী আলোর সাহায্যে 
প্ল্যাকহোলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়| যায় না। তবু এর প্রচণ্ড মহাকর্ষ্ষেত্ 
কাছাকাছি বন্তর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে- তাদের মহু'কর্ষক্ষেত্রের 
স্বাভাবিকতা ভেঙে দিতে পারে। কাছাকাছি নক্ষত্রের দৈনন্দিন শৃঙ্খলিত ব্যবহারে 
ব্লাকহোলের প্রভাব বিশৃঙ্খলা আনতে পারে, বিন্যাসের স্থধ্মাটি ভেঙে দিতে 
পারে। গণিতের রীতিতে দেখা যায় ওঁ অপাধারণ মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবটি 
কাছের নক্ষত্রের আচার ব্যবহারের অস্থিরতা থেকে ধরা যায়। নক্ষত্র জগতের 
অস্থিরতা খুঁজে ব্ল্যাকহোলের কৃলভাঙা আকর্ষণের প্রভাব চিনতে চেষ্ট। করেন 
বিজ্ঞানীরা। 


চার 


মহাকাশে আছে নক্ষত্র, যাদের গোত্র আলাদা । তারা কেউ প্রধানধারার 
তারকা, কেউ বা লালদানব, কেউ শাদা বামন এবং অন্য কেউ পালসার। বিভিন্ন 
গোত্রের নক্ষত্র গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে তৈরী করে গেলাক্টি। গেলাক্সিরাও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে 


এখন দেখা ৩১ 


তৈরি করে সুপার গেলাক্সি। ন্থপার গেলাক্সিরাও একেকটি অঞ্চলে কায়েমি হয়ে 
থাকে; তৈরী হয় মহাঁসভার মত হ্ুপার গেলাব্সিগুচ্ছ। যেন এই পৃথ্বীর 
াষ্ট্র সম্মেলনের আদরাটি মহাবিশ্বে থেকে গেছে। সারা মহাজ্গতে__গেল'ল্সির 
মধ্যে বা বাইরে আছে গ্যাসের মেঘ। আর আছে কসমিক বিকিরণ এবং বাকগ্রাউণ্ড 
রেজিয়েশন। সব নিয়ে মহাবিশ্ব । 

এরা আছে__পরীক্ষায় নিরীক্ষায় জানা যায় । তবু এদের বুঝতে গেলে অশ্লমানের 
উপর নির্ভর করতে হয়।-_ সেই অশ্টমানটি মহাকাশ তখোর সাহাযো প্রত্যক্ষে 
বা পরোক্ষে প্রমাণিত করার চেষ্টা বিজ্ঞানীদের । ফিজিক্সের যে আইনকানুন 
আমাদের জগতের সামান্ টেম্পারেচার ও ডেনসিটির সাহাযো জানা গেছে, অনুমান 
করা হচ্ছে তারা মহাকাশের বিরাট টেম্পারেচার আর ডেনদিটির জগতে; মহাঁ 
জাগতিক বস্তুতে খাটে। এই অনুমানের ভিত্তি হলো পালসার, শাদা বামন 


লালদীনব নক্ষত্র সন্ধে প্রাপ্তি পরবর্তী কালে পরীক্ষায়-নিরীক্ষায প্রমাণিত হয়েছে। 
হয়তো এই প্রমাণ আংশিক, কারণ এদের কাছাকাছি গিয়ে লেববেটারিতে এদের 
নিয়ে পরীক্ষা সম্ভব নয়। তবু আংশিক প্রমাণ জানায়, এই জগতের ফিঞ্জিব্সেরু 
আইন মহাজগতেও খাটে । ত49 প্রশ্ন থাকে_ এখানে এই আইনকাম্তনের কি 
সীমানা আছে? সীমাবদ্ধতা আছে? কাছাকাছি মহাজাগতিক বস্তর পরীক্ষায় 


৩২ এই বিজ্ঞান 


বিজ্ঞানের তত সপ্রতিতভাবে এগিএে আসতে পারে। দুরের জগতে-_বিলিয়ন 
আলোকবর্ষ দূরে _এই তত্বযে সম্পূর্ণ সেখানে সন্দেহ থাকে। দুরের জগতের 
বর্ণনায় বিজ্ঞান যেন বর্ণানামূলক, গাণিতিক । যা দেখা যায়, যে তথ্য সংগৃহীত হয় 
তাদের তাত্বিক ছকে আনা হয়, আর বলা হয় কী পাওয়া যেতে পারে। পরীক্ষার 
ফলাফল বলা হয় না। বলা হয় অন্ুপন্ধানের কথা, তথা সংগ্রহের কথা। 
বিরাট মহাবিশ্ব জানাটি একটি বিরাট সমস্তা । অথচ মাহুষের পরাক্ষা-নিরীক্ষার 
সীমাবদ্ধতা আছে। আছে যকতর দক্ষতা । তবু মহাজগতের স্যর প্রাথমিকতটুকন 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে প্রকাশ পায় ; তার প্রমান ব্যাকগ্রাউও রেডিয়েশন । ফায়ার বল 
থেকে মৌলকণার আতির্ভাবটির প্রমাণ বর্তমানে থাকতে পারে না। সেই কালের 
স্বতিশতি সবই হারিয়ে গেছে। শুধু ভানা যায় এই মৌলকণা থেকে এটমের 
স্বষ্ট। আর এটম হাজির হলে দেখা! দেয় মহাকর্ষ শক্তি - গ্রেভিটেশন। মহাকর্ষ 
শক্তির ফলে গেলান্সি বা নক্ষত্রের সৃষ্টি । এই নক্ষত্রের জীবন শৃঙ্খল বর্ণনা করা যায়। 
এখানে কাজ করে তাদের ভর, তাদের মাস; যেটি নির্দেশ করে তারকার অন্য 
রপাস্তর-শাদা বামন, লাপদানব অথবা পালসার এবং হয়তো ব্লাকহোল। 
অঙ্ুমিতির সাহায্যে পাঁধিব ফিঞ্রিক্সের নিয়মে এদের বর্ণনা করা যায়। এর! 
অবর্ণনীয় নয়। 
তবু মহা জগতের যেটুকু বর্ণনা দেওয়া যায়, যেটুকু প্রমাণভিত্তিক তথ্য প্রতিটা 
করা যায় তার। যৎমামান্য । মহাজগতের অতি সামান্য অঞ্চলে বিজ্ঞানী দৃষ্টি দিতে 
পেরেছেন, অতি সামান্য অঞ্চলে স্থনিদিষ্টভাবে পা ফেলেছেন। আর পেয়েছেন প্রশ্ন 
অজন প্রশ্ন । একটি সংশয়--য| লেবরেটারিতে পাওয়া যায়, সেই একই ধাপ 
মহাজগতে ঘটে চলে কি? যেমন হাইড্রোজেনের ফিউমন ধরায় যখন হিলিয়াম 
:পাওয়! যায়, তখন হাজির হয় নিউট্রিনো। সর্ষের বুকে কেন্দ্র দহনের কালে 
নিউট্রিনোর উর হয়। তাদের কিছু অংশ বিকিরণের পথে এই পৃথিবীতে হাজির 
হওয়ার কথা। অথচ যতটা নিই ট্রিনে! পাবার কথা, ততটা পাওয়া যায় না। অতি 
নিখুত অঙ্গমন্ধানের পরও গণিতে পাওয়া প্রাগুক্তি আর ফলাফলে ত্রুটি থেকে 
যায়। কেন এই কটি? ভুল কি গণিতে, যন্ত্রে, অথবা তন্বে?.-*জানা নেই। 
পালসারের বিকিরণের হসবৃদ্ধির কারণ জানা যায়, সময়ের অন্তরটি তব্বের 
আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু 1969 সালের সেপ্টেখ্র মাসে ত্রযাব নেবুলার 
পালমারের পালসের ফ্রিকোয়েন্সি সহসা কেন বেড়ে যায় ?.*জান| নেই। 
তা ছাড়া কোয়াসার কি? রেডশিফট যেভাবে ব্যাখ্যা দেয়] হয়, সেকি সঠিক? 


এখন দেখা a) 


তারা কি সত্য অত ছোট, অত ভারি আর এত দূরে ? প্রবল গতি নিয়ে তারা কি 
আমাদের ছেড়ে যেতে চলেছে? কোথা থেকে তাদের বিকিরণে আসে এত শক্তি? 
***না, কোয়াসার এখনও অবোধা | 
মহাকাশের সব বস্তুর না বোঝার কারণ হয়তো মহাকর্ষ-শক্তি। - মহাবিশ্বের 
জটিল গঠনের কারণ এবং বন্তর গঠনের কারণ যে, দেই হুয়তে। জটিল গুণধর্মের 
কারণ। মহাকর্ষ কি স্বম্পষ্টভাবে বোঝা গেছে? জানা গেছে ?-*-এর উত্তরও 
জানা নেই। 
মহাবিশ্বের শুরুতে হট বিগ ব্যাঙ তত্ব বণিত ঘটনার মত কিছু একটা ঘটে 
গেছে। অন্তত হট বিগ ব্যাঙ ঘটনার এক লক্ষ বছর পর যে ফসিল বিকিরণ বিশ্ব- 
জগতে ছড়িয়ে গেছে, তাদের ধরা গেছে। এই ফসিল থেকে বিজ্ঞানীরা পিছনের 
খবরের খোজ করেন। নানা বিকল্প তত্ত্বের অভিনয়ে একটি সত্য মোটামুটি স্পষ্ট 
মহাবিশ্ব স্থির 10-9 সেকেণ্ড কাল পরে চেনা-জান। ফিজিক্সের আবির্ভাব হতে পারে। 
তারপর থেকে ফিজিল্সের ধারায় সৃষ্টি ভেমে চলে, নিয়ম দেখা দেয়, শৃঙ্খলা হাজির 
হয়। প্রকৃতির জগতে বিশৃঙ্ঘন| যদি থাকে, তবে তারও সম্তাবনাটি নিয়মের গঠনে 
আছে; কোয়াণ্ট। ফিজিক্সের অনির্দেশ-অনিশ্চিতি-সম্তাবন। সেই উশারাট! 
জানিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের সুচনা স্পেটাইমের বুনটে কোয়ান্টায়িত অৱস্থা ছিল 
কি1...এখানেও উত্তর জান। নেই । তবু কোয়াণ্টারীতিতে মহাবিশ্বের জন্মলযের 
একটি ব্যাখ্য৷ দেয় যায়। সেখানে আদিম ফায়ার বলের পরিবর্তে থাকে একটি 
কোঁয়ান্ট|__যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে বিপরীত মহাকর্ষ-শক্তি। যেটি কোয়াণ্টাকে 


' কাটিয়ে বিশ্ফোরণের ধারায় নিয়ে যায় প্রচণ্ড শক্তি থেকে স্ব হতে থাকে কণা; 


আপনা থে;ক, দেশকালের সক্ষোচনের পথে । তারপর 10-9সেকেণ্ড কালের পর 
আবার চেনা-জানা ফিজিক্সের ফোর্স কাজে নামে। সৃষ্টির কোন পথটি সঠিক? 


এর উত্তর জানা নেই। 
মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন আছে? তাঁর শেষ কোথায়? তারকার মৃত্যু আছে; 


গেলাঝির স্থ্ট আছে। তারপর 1..এই বিশ্ব বর্ধমান । এই বর্ধমানধারা কি 
চিরকাল চলতে পারে? গেলাঝ্িরা দুরে দুরে সরে যায়--আন্তর্গেলাক্সিয় অঞ্চলে 
বিস্তৃতি ঘটে, তাপ কমে যায়। এই বিস্তার, এই বর্ধনত্ব_-এও যে শীতল মৃত্যুকে 
ডেকে নি:য়ে আসে-যেমন তারকার মৃত্যু। মহাবিশ্বের শেষ কি শীতল মৃত্যুতে ? 


শগজানা নেই । 
অথবা৷ আইনস্টাইনের সাধারণতত্ব অথব| কোয়ান্টাম ফিজিক্সে যেমন জান! যায় 
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৩৪ এই বিজ্ঞান 


স্পেঘটাইম মেটার স্বটি করতে পারে--সেই পথে মেটারের বৃদ্ধি ঘটে বলে 
মহাকাশের মেটারের ডেনপিটি বেড়ে যায়; মহাকর্ষশক্তি বৃদ্ধিরশক্তিকে সংহত 
করতে পারে। অন্তত দেখা যায় প্রাথমিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় বর্তমানে 
মহাবিশ্বের বৃদ্ধির হার কম। ডেনসিটির বৃদ্ধি ঘটলে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল রূপ পেতে 
পারে । অথবা সহাঁকর্ধের টানে নক্ষত্রভরা গেলাঝ্সিরা আবার এক জায়গায় জমাট 
হয়ে সেই স্থির প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আনতে পারে। তখন অন্ত একটি হট বিগ 
ব্যাঙ ক্রিয়া ঘটে। নতুন মহাবিশ্ব জন্ম নেয় ; যেখানে পুরনো বিশ্বের কোনো স্মৃতি, 
কোনো চিহ্ন থাকে না। এমনটিও যে ঘটে সেটি বিজ্ঞানীরা বলেছেন। বলেছেন, 
আজ থেকে আশি বিলিয়ন বর্ষ পরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। একি 
সত্যি?--*জান! নেই ! 

সমস্ত জিজ্ঞাসার পথে একটি যষ্টি_ সেটি মহাকর্ষতত্ব এই তত্বটি যদি সঠিক 
হয়! মহাবিশ্বে এটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলে। তন্বটি হোক পূর্ণ থেকে 
পূর্ণতর। তবে অনেক প্রশ্নের, অনেক “কে-কি-কেন'র উত্তর পাওয়া সম্ভব। 


থ* প্রাণের আরাম 


পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম যে কেন, তার খে'জ করতে গিয়ে পাওয়া যায় পৃথিবীর 
কয়েকটি স্ববিধাজনক অবস্থা। যেমন (1) এখানে প্রাণের মৌল উপাদান, যথা 
কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং কেলগিয়াম ও ফসফোরাস-_পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায়। (2) আবহাওয়ায় এমন কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই যা প্রাণকে ধ্বংস 
করতে পারে। অন্য গ্রহে এমোনিয়। বা মিথেন গাল আবহাওয়া মণ্ডলে পাওয়া 
গেছে। পৃথিবী এদিক দিয়ে সৌভাগাবতী। (3) এখনে তাপের পরিবর্তন 
হার এমন হয় না যা প্রাণের পরিপন্থী। যেমন সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
মানবের সহণীয় তাপমাত্রা 5060-40005 পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে এই তাপমাত্রা 
বজায় যে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। (4). পৃথিবীর বুকে এর টি নিরবচ্ছিন্ন শক্তি- 
ধারা নেমে আসছে সেখানেও মোটামুটি সমানত্ব বজায় থাক |. এই শক্তি জোগায় 
হুর্ব। আর পৃথিবীর কক্ষপথ মোটামুটি বৃত্তাকার বলে শক্তি তারতম্যটিও কম । 
(5) পৃথিবীর মহাকর্ষটি এমন যে তার আবহমগ্ুল ভসে যায় না। অন্তদিকে 
এখানে প্রাণজগৎ এই আকর্ষণের বাধ! কাটিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে । 
এবং (6) পৃথিবীর আবহুমগ্ুলে ওজন স্তর আর নিজস্ব চুম্বক ক্ষেত্র বাইরের 


এখন দেখা ঠা 


আলট্রাভায়োলেট রে ও কসমিক রশ্মির আগমনে বাধা তোলে; প্রাণের প্রবাহে 
নিরাপত্তা বজায় রাখে । 

বিচার করে দেখলে, প্রাণের আবির্ভাব ও স্থিতির জন্য যে শর্ত প্রয়োজন, তা 
পৃথিবীতে আছে। তবু ধরা যায় মহাকর্ষ একটি শর্ত হলেও, অন্য মহাকর্ষ শক্তিতেও 
প্রাণ থাকতে পারে। পৃথিবীর মহাকর্ষ সামান্ত বেশি হলে, এখানে প্রাণীরা হত 
বেঁটে, চেষ্টা, হাড় মোটা । তাপ বেশি হলে হয়তো ঠাণ্ডা রাখার অঙ্গ বা প্রত্ঙ্গ, 
যন্ত্রের ০০০18 ৪০ জাতীয় কিছু প্রাণী জগতে দেখা যেত। প্রাণের জন্য কার্বনের 
উপকরণটি নিশ্চয় প্রধান। তবু সিলিকন ও টিন থেকে বড় অণু তৈরী হয়। 
সেখানেও প্রাণ জাতীয় কিছুর সুষ্টি হতে পারে। 

প্রশ্ন করা যায়, প্রাণ কি? মেটার ও শক্তির জটিলতম শৃঙ্খলার প্রকাশ প্রাণে । 
এই প্রাণ নিজস্ব উপকরণ পেলে, আপনা থেকে নির্দিষ্ট পরিবেশে, নিজের অনুরূপ 
তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞান জানিয়েছে, ত্রি্টালের গঠনে জটিল শৃঙ্খলা আছে, এটিও 
স্থবিধাজনক পরিস্থিতিতে উপকরণ পেলে অন্ত ক্রিস্টাল তৈরি করতে পারে । তবু 
কিষ্টাল প্রাণ নয়। আবার নক্ষত্রজগৎ একটি জটিল সুশৃঙ্খল সিষ্টেম। তবু নক্ষত্র 
প্রাণ নয়। এই মহাজগতের অন্তত্র এন কোনো জটিল সিস্টেম থাকতে পারে যা 
আমাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়! হয়তো তাকে প্রাণ বলা বাবে । অন্যকে আমাদের 
পাঁধিব প্রাণ_-সেটি রসায়ন ভিত্তিক । এখানে যে ফোর্স কাজ করে তা ইলেকৃট্রো- 
মেগনোটিক বা কুল ফোর্স যা এটমে এটমে বিজ্রিয্না ঘটিয়ে শৃঙ্খলার ধারা তৈরি 
করে। মহাকর্ষ ফোর্গ এটমকে টেনে এনে বস্ত তৈরি করতে পারে-__পারে নক্ষত্র, 
ছায়াপথ গেলাঝ্সি তৈরি করতে । একটি গেলাক্সির এক প্রান্তের খবর অন্থপ্রান্তে 
হাজির হতে আলোর গতিতেও কয়েক মিলিয়ন বর্ষ লাগে । মহাজাগতিক বস্তু যা 
মহাকর্ধে গড়া, তার চেতনা যদি থাকে--তবে দে অতি ধীর। সেখানে শৃঙ্খলিত 
ধারার প্রকাশ এত ধীরে ঘটে, যে তাকে আমাদের ধারণার লাপেক্ষে জড়-অচেতন 
বলা যায়। অন্তদিকে নিউরিয়ার ও উইকফোর্স অতি ক্ষুদ্র জায়গায়, অতি সামান্ত 
সময়ে কাজে নামে। কেন্দ্রকে স্থস্থির রাখে অথব। কণার ক্ষয় আনে। এখানে 
নিউক্লিয়ার ফোর্সের জগতে, প্রোটন-নিউট্টন কেন্দ্র তৈরী করে-_-তবে দেখানে 
প্রোটন-নিউট্রন সংখ্যার সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতাটুকু প্রকাশ পায় 
নিউক্লিয়ার ফোর্গ আর উইকফোর্সের ক্রিয়াকলাপে । অথচ প্রাণ অণুর জটিলতায় 
অসংখ্য এটম হাজির হয়। মহাকর্ষের মত বিরাট বিশাল হস্ত তৈরি করতে ন| 
পারলেও এটমের কেন্দ্র থেকে প্রাণঅণু অনেক বড়। অনেক জটিল, অনেক শৃঙ্ঘলিত 


৩৬ এই বিজ্ঞান 


এই শৃঙ্খলিত জটিল সংহত সংবনধ প্রাণবস্তকে তৈরি করতে পারে কুলম্ব ফোর্স। যে 
প্রাণ আমাদের চারপাশে দেখা দেয়, তা কুল শক্তির শৃঙ্খলধারায় গড়া, হয়তো 
রাসায়নিক স্থবনধ শক্তির বন্ধনে বীধা। এই পৃথিবীতে একমাত্র এই প্রাণের উদ্ভবই 
সম্ভব। আমাদের স্র্ধ একটি নক্ষত্র; দে একটি গেলাক্সির সভ্য-_যার নক্ষত্র 
সংখ্যা এক মিলিরনের কাছাকাছি। মহাজগতে বেশ কয়েক বিলিয়ন গেলাকি 
আছে; প্রতি গেলাক্সিতে আছে 105 থেকে 109টি নক্ষত্র। তাদের গ্রহ উপগ্রহ 
থাকতে পারে। যে পরিবেশে যে শর্তে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, প্রাণের স্থিতি, 
সেই পরিবেশ ও শর্তে এই অপংখ্য অগণিত তারকার সাম্রাজ্যে কোথাও প্রাণের দেখা 
যেতে পারে। আমাদের চেনা-জানা প্রাণ মহাজগতে অন্ত কোথাও থাকতে পারে । 
হতরাং মহাজাগতিক বিশালতায় পৃথিবী অনন্ততার দাবী করতে পারে না। 

তবু প্রাণের আবির্ভাবের একটি শর্ত যে বাইরে থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সমন 
হারে শক্তির প্রয়োগ প্রাণাঞ্চলে ঘটবে। পৃথিবীতে এই শক্তি জোগায় সুর্ঘ। 
হাৎপ-প্রুগ-রাসেলের ভায়াগ্রামে দেখা যায় একমাত্র মেন পিকোযেন্দ বা প্রধান 
ধারায় নক্ষত্র কটিতে তাপ ও দীপ্তির মে'্টামুটি সমতা আছে। এখানে নেই 
হিলিয়াম ফ্্যাশের মত বিপর্ধয়কর অবস্থা নেই শীতলতার দিকে ছুটে চলা। এই 
এই নকগত্রদেরই গ্রহ সংসারে প্রাণ দেখা দিতে পারে। 

এই নক্ষত্রে হাইড্রোজেন যার একটি প্রোটিনিক কেন্দ্র আছে, সে তৈরি কিরে 
ছুটি নিউট্রন কেন্দ্রের হিলিয়াম। উইককোর্পের ধারার জান! যায়, একটি নিউট্রন 
একাকী থাকলে সাড়ে পনের মিনিট সময়ে ভেঙে যায় প্রোটন ইলেকট্রন ও 
নিউটনে! কণায়। অন্যদিকে নক্ষত্র প্রোটন বপান্তরিত হয় নিউটনে | প্রোটনের 
চার্জটি বেরিয়ে আসে পভিট্রনে, যে কাছাকাছি ইলেকট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 
তৈরি করে গাম! রে, আর পাওয়া যায় নিউট্রিনো-যার কোনো কাজ নেই বলে ঘর 
ছেড়ে মহাবিশ্বে ভেসে'যায়। নতুন কটি হওয়া নিউট্রন অন্ত একটি নিউট্রন ও দুটি 
প্রোটন নিয়ে হিলিয়ম কেন্দ্র তৈরী করে,_পাওয়া যায় আবার গামা রে। এই 
গামা রে-কণারা নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ঠাই খুঁজতে মাথা ঠোকা-ঠুকি কয়ে শেষমেশ 
তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তারকার 'সঙ্গোচনের ধারাকে জব্দ করে; তারকার 
আকার বজায় থাকে ।- হাইড্রোজেন জালানী ফুরিয়ে গেলে তারকা সঙ্কোচনের 
পথে আবার যায় এবং মূল তারকার ভরের সাপেক্ষে হিলিয়ামকে জালানী হিসেবে 
পরবর্তী পরধায়টি বেছে নিতে পারে। যদি মূল নক্ষত্রে হিলিয়াম দহনের পদ্ধতিটি 
প্রাথমিক হতো, তবে তারকার মাস হতো বেশি, তাঁর ফিউদনের তাপও বেণি। 
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অন্যদিকে অনেক নক্ষত্র, যাঁর মাঁদ দৌরভরের সমান বা তার কাছাকাছি__তাবা 
দীপ্ত হতে পারত না। হিলিয়ামের দহনক্রিয়া এইসব নক্ষত্রে * হতো না। 
মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের আনুপাতিক স্থিতি হলো যথাক্রমে শতকরা 
সত্তর ভাগ আর ত্রিশ ভাগ! হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি। তাই দুহনক্রিয়ায় 
তাঁকেই আগে ব্যবহার করা হচ্ছে 

তবু অন্তভাবে অনেক সহজে হিলিয়াম কেন্দ্র তৈরি করা যায়। একই নিউ- 
ক্লিয়ার ফোর্স এখানেও কাজ করে। উপকরণ হাইড্রোজেন নয় । ডিউটোরিয়াম 
অথবা ভারি হাইড্রোজেন, যাঁর কেন্ছে' আছে একটি প্রোটন, একটি নিউটন । 
কোয়ান্টাম জিরো অবস্থানের শক্তিটি সাধারণত নিউট্নকে গ্রেপ্তার করতে চায় না 


অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউট্রনকে টেনে নেবার জন্য আগ্রহী। দেখা যায়, 


'ডিউটেরিয়ামে এই ছুটি ফোর্সের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফোর্স সামান্য একটু বেশি বলে 
প্রোটন-নিউট্রন সংযোগ সম্ভব । তবে এই বীধন খুবই আলগা । একটি হাইড্রেজেনে 
দুটি প্রোটন ঢুকে কষ্টে কষ্টে এই ডাই প্রোটন তৈরি করার সম্ভাবনা থাকে। তবে 
এই ডাইপ্রোটনের স্থিতিকাল অতি সামান্ত। অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ফোর্সাটি কুলঘ 
ফোর্সের চেয়ে সামান্য আরেকটু যদি বেশি হতো, তবে ডাইপ্রোটনটি সম্ভাবনার স্তরে 
আসে, সেখান থেকে উইকফোর্সের প্রভাবে একটি প্রোটনের ক্ষয়ের ধারায় নিউট্রন 
পাওয়া যেত এবং পাওয়| যেত একটি ডিউটেরিয়াম কেন্দ্র । এটি সম্ভব হতো-_ 
যদি নিউক্লিয়ার ফোর্সের মান কুলম্ব ফোর্স থেকে আরো! একটু সামান্য বেশি হতো। 
যদি হতো তবে হাইড্রোজেন ন! পেয়ে পাওয়া যেত ডাই-প্রোটন ব! ডিউটেরিয়াম 
__যেটি সব উপাদানের মূলে থাকতো। নক্ষত্রের ফারনেসে ডিউটেরিয়ামের দহন 
হতে|। অনেক দ্রুত, অনেক কম তাপে পাওয়! যেত হিলিয়াম। এত দ্রুত দহন 
ক্রিয়া ঘটতো, যে মহাজগতে এতদিনে শতকরা একশ ভাগই হিলিয়াম পাওয়া যেত। 
নীববে স্থন্থির হয়ে হাইড্রোজেন দহনের ক্রিয়ায় কোনো! নক্ষত্র নামত ন! । যে তাপের 
সমতা বর্তমানে দেখা যায়, সেটি ভিন্ন হতো, জল পাওয়া! যেত না; প্রাণের সাক্ষাৎ 
ঘটতে! না। তবু সব কিছু ঘটে, কারণ নিউক্লিয়ার ফোর্সের একটি প্রমান আছে; 
এটির মান এমন যে ডাইপ্রোটন পাঁওয়া যায় না।. হাইডৌজেনই হাটি হয়। 

অন্ত ফোর্সটি যা এটমের সংসারে কাজ করে_মেই উইকফোর্ও প্রাণের 
ুষট্রতে কাজে নামে । এই মহাবিশ্বে দেখা যায় হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের ভাগ 
একটি নি্দি্ট মাত্রায় আছে। পিছনে ফিরে তাকালে বোঝা যায়, আদি মৌলকণ! 
থেকে এটমের কেন্দ্র টি হবার সময় যতগুলি নিউট্রন ছিল, তা নিয়ে প্রোটন 


৩৮ এই বিজ্ঞান. 


তৈরি করেছিল হিলিয়াম। আর বাদবাকি প্রোটন দিয়ে তরি হাইড্রোজেন ৷ এক 
কথায় আদিম মৌলকণার স্থির কালে নিউট্রন থেকে প্রোটন অনেক বেশি স্থষ 
হয়। শক্তির রূপান্তরে কণার স্থষ্ট । নিউট্রনৈর মান প্রোটনের চেয়ে (শি বলে, 
নিউট্রন হষ্টিতে বেশি শক্তির প্রয্নোজ্গন। যে তাপ ক্রিয়ার ফলে শক্তির মেটারে 
রূপান্তর ঘটেছে-__সেখানে তাপের সামান্য ছেরফেরে নিউট্রন হুট হ্রাস পাবে_ 
কারণ স্বাভাবিকভাবে বেশি শক্তি খরচ ন! করে অল্প শক্তি খরচ করে প্রোটন স্য্টিই 
সহজ । এতে তাপের সাম্য স্থস্থির ভাব বস্তায় থাকে | কণা স্পষ্টকালে প্রোটন- 
নিউট্টনের সমতাটি বজায় রাখে উইকফোর্ন। কণার জগতে সথষ্টির সময়ে এই 
ফোর্স যেন দার্ভো মেকানিজম। বাইরে থেকে কোনে! উৎপাত না ঘটলে অদ্ভুত 
নৈপুণ্যে এই ফোর্স নিউট্রন-প্রোটনের স্থষ্টর সমতা বঙা রাখে; শক্তির অযথা 
অপচয় বন্ধ করে। প্রাথমিক কণার! অত্যন্ত বিক্ফোরক বর্ধমান বিশ্বলোকে প্রোধিত 
ছিল বলে ধরা হয়। প্রাথমিক বৃদ্ধির জগতে প্রোটন আর নিউট্রনকণ! অত্যন্ত উত্তপ্ত 
থাকে বলে সমতার স্থান বৃদ্ধি ঘটে না। বুদ্ধির জগতে এক সেকেণ্ড পরে ডেনসিটি 
কমে যায়, তাপও কমে যায়; এই অবস্থায় সমত! বজায় রাখাটি সহজ হয় না। যেটুকু 
নিউট্রন প্রোটন তৈরি হয়েছিল সেটি তখনও বজায় থাকে। প্রাথমিক তাপ ও বৃদ্ধির 
জগতে উইকফো পূর্ণ দক্ষতায় কাজে নামে ; পরবর্তী পর্যায়েও মমতাটি সে বলায় 
রাখতে কিছুটা সাহায্য করে। এক সেকেণ্ড পরে নিউট্রন প্রোটনের যা ভাগ থাকতে 
পারে, তা গণিতের পথে হিসেব করা যায় এটি শতকরা পনের ভাগ। এই 
ভাগটিই পরে বজায় থাকে, যার ফলে পাওয়া যায় সত্তর ভাগ হাইড্রোজেন আর 
ত্রিশ ভাগ হিলিয়াম। 
প্রাথমিক অবস্থায় সমতার ধারায় ভাঙন দেখা দিলে উইকফোর্স কাজে নামে। 
বদি এই ফোর্সের মান আরো! কম হতে! তবে ভ্রুত বর্ধমান জগ ত এই ফোর্স 
সার্ভে| মেকানিজমের কাজটি করতে পারতো না! এক নসেকেণ্ডের আগে-নিউট্টনের 
উৎপত্তি ছিল। সেই সময় তাপশক্তি বেশি ছিন বলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল বলে, 
নিউটন-প্রোটন সৃষ্টিতে বাছবিচার ঘটেনি, তাদের মাসের সামান্য তফাতটি ধর্তবোর 
মধ্যেই আসেনি । প্রোটন-নিউট্রনর স্ব ছিল হরে দরে সমান সমান | অথচ 
এক সেকেণ্ড পর প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যার দেখা যায় 85% প্রোটন আর 
15% নিউট্রন । এই অনুপাত না থেকে, যদি সম সংখ্যায় প্রোটন নিউট্রন পাওয়া 
যেত তবে শতকরা একশ ভাগ হিলিয়াম সর্ট হতো__হাইড্রোজেন পাওয়| যেত 
না। দীর্ঘজীবি স্থাশ্নী নক্মত্ পাওয়া যেতন|। প্রাণের কি হতে| না। -. সি হয়, 
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তার কারণ নিউট্রনের ক্ষয়ের ধারায় উইকফোর্স প্রোটনের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে । 
শক্তির রূপান্তরী ক্ষমতায় সমতা আনে। 

এই নিউক্লিয়ার ও উইক ফোর্স প্রাণের স্থষ্টির উপাদানের মূল শ্রোতে হাজির 
থাকে । হিলিয়াম দরহনের পর, যে এলিমেন্টটিকে পরবর্তী পর্যায়ে নক্ষত্র জালানী 
হিমাবে বেছে নেয়_তা কার্বণ। তিনটি হিলিয়াম কেন্দ্র মিলিয়ে পাওয়া যায় একটি 
কাৰণ কেন্দ্র। নক্ষত্রের উত্তপ্ত বেন্দ্রে কণীয় কণায় ঠোকাঠুকি চলে। লেখানে 
ছুটি কণা ঠোকাঠুকিতে একটি কণা সহজে তৈরি হতে পারে। তিনটি কণার 
মিলনে একটি কণা স্বষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। অতএব তিনটি হিলিয়াম কেনের 
একত্রিত হয়ে একটি কার্ধণ কেন্দ্র তৈরি করার পদ্ধতিটি খুবই ধীর; অগ্তদিকে হিলিয়াম 
দছনে কার্বণ পাওয়৷ যায় এটি পরীক্ষিত । সহজ পথে দুটি হিলিয়াম কেন্দ্র ফিউদন 
পদ্ধতিতে তৈরি করে বেরিলিয়াম কেন্দর। তবে এই সংযোগটি দীর্ঘস্থায়ী নয়। 
অন্যদিকে আরো একটি হিলিয়াম কেন্দ্রকে গ্রেফতার করতে পারলে স্থায়ী কার্বণ 
কেন্দ্র তৈরি হতে পারে। এই গ্রেফতারটি নির্ভর করে নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপ 
শক্তির উপর | ফেড হয়েল দেখিয়েছেন বেরিলিয়াম ও হিলিয়ামের সংযোগে 
ষেএনাজি লেভেল পাওয়া যায়, ত নক্ষত্রটির গড় শক্তির সঙ্গে মিল টানে। 
সহজে সাবলীলভাবে হিলিয়াম দহন প্রক্রিয়ায় নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কারণ স্বষ্টি ঘটে 
চনে । এই কার্বণটি কিন্তু সহজে অন্ত আরেকটি হিলিয়াম গ্রেফতার করে 
অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয় না। এই রূপান্তরের ধারায় যে ফোর্সটি কাজ করে-- 
দেটি নিউক্লিয়ার ফোর্গে। এই ফোর্সের মানে ষৎসামান্ত বৃদ্ধি ঘটলে কারণের 
স্থায়িত্ব থাকত না। প্রাণ সৃষ্টি হতো না। আবার এই ফোর্সের মান কম হলেও 
তারকার অভ্যন্তরে কার্বন স্থিও হয় না ।...নিউক্লিঘ়ার ফোর্সের গ্রুবকত্বর উপর 
নির্ভর করে কার্বনের সৃষ্টি ৷ 

তারকার অভ্যন্তরে কার্বন দহনের কালে কার্বন-হিলিয়াম মিলে অক্সিজেনও 
পাওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় জালানীর ঘাটতি দেখা দেয়। কোর বা 
কেন্দ্রে যে তাঁপ-স্বষ্টি সেটি যথেষ্ট নয় বলে মহাকর্ষ শক্তি চুপিসারে মঙ্কোচনের ক্রিয়ায় 
নামে । ফলে সঙ্কোচনের পথে সহসা বিস্ফোরণ দেখ! দেয় _অসন্তব শক্তি বাইরে 
বেরিয়ে আসে। এটি দেই স্থপার নোভা । এই বিস্ফোরণ কিভাবে ঘটে ?-- 
কেন্দ্র যখন ফিউদন ক্রিয়ায় নামে, তখন অগনিত নিউট্রিনো কণার স্থষ্টি হয়; এরা 
ভাঙনধরা কেন্দ্রের বাইরে জমা হয়--তারকার কেন্দ্রের ডেননিটি নিউট্রিনোর চলে 
যাবার পথে বাধ তুলে দীড়ায়। কারণ নিউট্রিনে৷ ও অন্থান্ত বস্তুর অন্তক্রিয়া ১ 
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নিয়গ্ত্রিত করে উইক কোর্স। এই-ফোর্সটি নিউট্রিনোর ছেড়ে যাবার বাধা। এটি 
যদি সামান্য বেশি হত, নিউট্রিনো নক্ষত্রে আটকা থাকতো । এটির মান নির্দিষ্ট 
বলে নিউদ্রিনো কেন্দ্র ছেড়ে পরিসীমায় হাজির হয়। আর সম্মিলিত নিউট্রিনো 
শক্তি উপরের স্তরকে ফাটিয়ে, প্রচণ্ড দীপ্তি জাগিয়ে বাইরের গেলাক্সিতে নক্ষত্রের 
শক্তি ছুড়ে দেয়। এই ছাড়ে ফেল! ভন্মে থাকে কার্ধন_যা অন্ত তারকা! বা 
মহাজাগতিক বস্তুতে হাজির হয়। প্রাণ স্থষ্টি হয়৷ ফ্রেড হয়েল বললেন, আমাদের 
. প্রাণ মৃত নক্ষত্রের দেহাবশেষে স্টি। যদ্দি উইকফোর্স বেশি শক্তিশালী হতো, 
নিউটনে! কেন্দ্র ছেড়ে বেরুতে পারতো না) হুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটতো না। 
অন্তদ্িকে উইকফোর্ন আরো উইক বা দুর্বল হলে, নিউদ্রিনোর জমাটি শক্তি তারকার 
উপরের স্তরকে আকড়ে ছ'ড়ে ফেলতে পারতো না। এক কথায় ফোর্ের উনিশ- 
বিশ ঘটলে স্থপারনোভা পাওয়া যেত না। নক্ষত্রের অভান্তরে গড়ে ওঠা কার্বন 
বাইরে আসতো না। প্রাণ সৃষ্টি হতে। না। স্থষটি হয়, কারণ উইকফোর্সের মানটি 
খরব।”*-আবার এটমের অভ্যন্তরের কণারা নির্দিষ্ট মাসের । এই মাসের উনিশ-বিশ 
ঘটলে এটমের স্থট্টিতে গোলযোগ দেখা দেয়। ইলেকট্রনের মাস যদি আরো দশ 
হাজার গুণ ছোট হতো, তবে ইলেকট্রনের কক্ষপথ কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতে! 
_এটমের ক্রিয়া বিক্রিয়া ভিন্ন হতো। নিশ্চিত কুলঘ ফোর্সের সাপেক্ষে ইলেকট্রনের 
মাসটি যেন স্থিরীকৃত। প্রাণের সৃষ্টিতে যেমন নিউক্লিয়ার ও উইকফোর্সের প্রবকত্ধ 
থাকে, তেমনি থাকে মাসের নির্দিষ্ট! | এই মাস নিদিষ্ট বলে চার্জহীন এটম পাওয়া 
সম্ভব। সব ক্রিয়া বিক্রিয়া ও স্থষ্টি ঘটেছে তাপে। এই তাপটিও বোঝা! দরকার । 
বিগ ব্যাঙ সৃষ্টির এক লক্ষ বছর পরের স্মৃতি পৃথিবীর বুকে ধরা পরেছে । তার আগের 
সংবাদটি ফোটনের সাপেক্ষে জানা যায় না--কাঁরণ ফোটন কণা তখনো অন্তক্তিয়ার 
জগতে কণা সৃষ্টিতে কাজে নেয়েছিল। 105৪সেকেও পর ফোটন বেকার হয়ে ভব 
ঘুরে হয়ে পড়ে। তার আগেও মহাবিশ্বের বর্ধমানত্ব ছিল! ধরা যাক সেই সময়কার 
বৃদ্ধির হারটি হলো আলোরগতির সমান অর্থাৎ সেকেণ্ডে 3১10৪ মিটার। তাহলে 
এক সেকেণ্ড পর মহাবিশ্বের দিগন্ধ থেকে দিগন্তের দূরত্ব হলো 3% 108 মিটার ৷ 
এক mano 9৪০০0. বা 10-০সেকেণ্ডে আগে এই দৈর্ঘ্য ছিল 0'3 মিটার 
মানে এক ফুটেরও কম তার কম সময়ে মহাবিশ্ব যে কি আকারে ছিল, সেটি 
বোঝা যায় না। এটি অবিশ্বাস্ত রকমের ছোট। আবার দেখা যায়, লাল সরণের 
কারণ হলো বহুদূর থেকে আলোর আসা; আলোর শক্তি ক্ষয় । যদি দূরত্ব অনেক 
বেশি হয়ঃ তবে আলো! তার শক্তি হারায় বলে আমাদের জগতে হাজির হয় না। 


এখন দেখা ৪১ 


সেটিই আমাদের দিগন্ত বলে দেখা দরিত। যা আমাদের দিগন্ত, অন্ত গেলান্দি 
থেকে দেখলে, সেটি দিগন্ত না হতে পারে। আইনস্টাইনের আঁপেক্ষিকতাবাদের 
তর প্রয়োগ করে জানা যায়, মেটারের এনাজি ও প্রেমারেদ্ মান পঞ্জিটিভ থাকলে 
বৃদ্ধির হার কমে আসে । বিগ ব্যাঙের বিস্ফোরণে পীওয়া বৃদ্ধিগতি, দেখা যায়, 
বর্তমানে অনেক বীর হয়ে গেছে। এটি কেন ঘটেছে জানা যায় না। - হয়তো 
আমাদের বিশ্বজগৎ দিগন্তহীন নয়। 
এই বিশ্বজগত হোমোজিনাস ও আইপোট্রোপিক। অন্তত আমাদের. জগতে 
দাঁড়িয়ে এই মনে হয়। এই দৃশ্য মহাজগতের আইসোট্রোপিকতে ত্রুটি শতকরা 0 
ভাগ মাত্র। অথচ বিগব্যাঙ ক্রিয়ার সময় এই বৃদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে যে ঘটে তা 
বল! যায় না_কারণ এ বিস্ফোরণের কোনো নিয়ন্ত্রণ শক্তির ধারন! নাই। অন্তদ্িকে 
ভাবা হয়, প্রাথমিক বিশ্বলোকে বৃদ্ধির হার বিভিন্নদিকে যেমন তেমন ছিল, কোঁথাও 
বেশি, কোথাও কম ; শেষমেশ এই বিশৃঙ্খল আলোড়ন কোনে! প্রক্রিয়ার বাধা পেয়ে 
গতি কমিয়ে বাড়িয়ে সমতার জগতের রূপ নিয়েছে। এই বাধার মেকানিজম কী যে 
হতে পারে সেটি নিয়ে চিন্তা হয়। একটি হলো ভিসকসিটি-যা গতির পথে 
বাঁধা কটি করে। আর দ্বিতীয়টি হলো গতিশক্তি রূপান্তর হয় কণা সৃষ্টিতে । 
স্পেসে এই কণার উপস্থিতি বৃদ্ধিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কাছাকাছি ও প্ৰতিবেশী 
বৃদ্ধির ধারার সঙ্গে মিল এনে দেয়। এই গতিশক্তি থেকে সব ধরনের কণা 
ইলেবৃট্রন প্রোটন নিউট্রিনো থেকে মেসন বেরিয়ন কণ। এমনকি গ্রেভিটন কণাও 
সৃট্টি হতে পারে । আরো দেখা যায়-_-যেখানে গতিশক্তি বা বৃদ্ধিশক্তি বেশি, 
সেখানে কণাস্থটও-বেশি। প্রাথমিক বিশ্বে গতিশক্তি বেশি বলে কণাস্থটি বেশি 
হয়। গতিতে বাধা ভাগে । প্রাথমিক বিশ্বের উথাল-পাথাল অবস্থাটি টেকে না। 
কণার উপস্থিতিতে গতিতে সমত! দেখা যায়। 
মেকাঁনিজম যাই হোক, শক্তির রূপাস্তরে তাপ পাওয় যাবে। এই তাপের খৌজ 
1059 সেকেণ্ডের পিছনে করা যায়। প্রাথমিক বিস্ফোরণের পর এক সেকেও্ডের 
মধ্যে কি যে ঘটতে পারে তাঁর হদিশ করা যায় না__জানা যায় না ফিজিক্সের কৌন 
পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ধারায় কাঁজ করছে। কিছু প্রথমিক নিয়মের ভিত্তিতে গাণিতিক 
গ্রকারণ সেই অবস্থার ধারনার ইঙ্গিত দিতে পারে। যেমন-_বর্তমানের 3% 
তাপাঞ্চের সাপেক্ষে পিছুলে, 10-2 সময়ে কি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
তা মোটামুটি বলা যায়। উথাল-পাথাল আলোড়নের কোনো মুহূর্তে গতিশক্তিচি 
তাপশক্তিতে রপান্তর হচ্ছে। আবার শক্তির রূপান্তর ঘটে ধখন বিশ্বজগতের 
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বৃদ্ধি ঘটে । এই বৃদ্ধি আবার তাপ কমিয়ে দেয়, আলোড়নে বাধা তোলে । গণিতের 
নিয়মে জানা যায়, বৃদ্ধির জগতে আলোড়নের শক্তির হাস তাপ শক্তির তুলনায় 
অনেক বেশি । অতএব আলোড়নের জগতেই রূপাস্তরের ক্রিয়া বেশি দেখ। দিয়েছিল। 
এরই সাপেক্ষে হিসেব নিকেশ করে জানা যায়, যদি আইসোট্রেপির ভগ্মদশ! সে 
অবস্থায় থাকে, তবে এই গতি থামানোর যান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে হীট অনেক বেশি 
পাওয়া যেত-_-91র সাপেক্ষে যে হীট পাওয়া যায় তার চেয়েও বেশি 1 নট 

অথচ আলোড়ন প্রাথমিক অবস্থাতে থাকে। এমনি কি 10-২সেকেণ্ড অবস্থার 
আগেও আলোড়ন ছিল-_সে আলোড়ন কোয়াণ্টা স্পেনে। মোটামুটি কোয়ান্টা_ “ 
“পে আলোড়ন বা ফ্লাকচুয়েশনের ফলে কতটা হীট তৈরি হতে পারত, সেই 
হিসেব কষা গেছে। এখানেও বর্তমানে যে তাপ পাওয়া যায় তার সাপেক্ষে উত্তর 
মেলে। অর্থাৎ বিগ ব্যাঙ এর পরে যে ছড়িয়ে যাওয়া--যে আলোডন-_পেখানে 
শৃঙ্খলা ছিল। নন আইসোট্রোপিকত্ব গুণের বিরাট ভগ্দশা ছিল না। 

আবার গণিতের অন্য ধারাতেও দেখা য'য় প্রাথমিক অবস্থায় অত্যধিক 
আলোড়ন বা টাবুলেন্ পাওয়া! যায় ন|। এই মহাবিশ্বে মান এনার্জির খাতে এই 
আলোড়ন-টাবু্েন্দ এনার্জির দান কতটা সেটি হিসেব করা যায়; তার ফলে 
সামগ্রিক বৃদ্ধিতে এর যে কি প্রভাব ঘটে সেটিও গণিতের মাধ্যমে জানা যায়। 
সন্মান কর! যায় যে, যে অবস্থায় আলোড়নের শক্তিটি মোটামুটি একনম্বরী ছিল, 
তখন বৃদ্ধিহার কমে । যেন মহাবিশ্ব প্রবলবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে দ্রুত এগিয়ে 
যেতে পারে না। এই যে বৃদ্ধির পথে বিলম্বের দেখা, তার ফলে যে কোয়াণ্টা- 
হীট তৈরি হয় সেটি শীতল হতে দেরী হয়। অগ্ঠদিকে অতি জ্রুত বিস্তৃতি ঘটে, 
এবং শীতলতা বাড়ে। এই অতিদ্রুত শীতলতা ঘটে __আলোড়ন যদি কম থাকে, 
আলোড়ন শক্তি প্রধান. না ২য়, বৃদ্ধি যঢ়ি মোটামুটি মহুণ ধারায় হয়। এই পথে 
যেহিট পাওয়া যায়, তা পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিল টানে। এক কথায় 
ধরা যেতে পারে 029 সেকেণ্ড কলমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন যেমন জানায় 
সেই অবস্থায় মহাবিশ্ব ছিল আইসোট্রোপিক, তারই সাপেক্ষে এবং বর্তমান মহাবিশ্বের 
টেম্পারেটার 3৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে জানা যান অন্তত 10-52 সেকেণ্ড বয়সেও 
মহাবিশ্বের গতি বা বৃদ্ধিতে অশোভন উচ্ছখলতা ছিল না। কসমিক হীট 
রেডিয়েশন এবং প্রাথমিক আলোড়ন টার্বুলেন্দের সম্পর্ক__য1 গণিতে পাওয়া 
গেছে--সেটি ভুল না হলে, মহাবিশ্বের বৃদ্ধিতে হটকারিতা নেই; এই বৃদ্ধি মন্থণ__ 
5m০০t৮ ;মহাকাশ বিজ্ঞানী এই মহ্ণতা দেখে বিশ্মিত হন। কেন এই মহণত৷| ? 


এখন দেখা (৩ 


কেন সব ফোর্সের মান এত ধ্রুব । কেন কণার মাস নির্দিষ্ট? প্রাথমিক হীট যদি 
বেশি হতো, বর্তমানে যে তাপ পাওয়া যায় মহাবিশ্বে তার চেয়েও বেশি তাপ পাওয়া 
যেত। তাপ একশগুণ বেশি হলে বর্তমানে যে তাপ পাওয়া যেত, তাতে হয়তো 
জল বাম্প হয়ে দীড়াতো। তাপ হাজার গুণ বেশি হলে নক্ষত্রের স্থ্টি এখনে 
সম্ভব হতো না। তাছাড়া নক্ষত্র অথবা এমন কি গেলাঝ্সিও এই অত্যধিক 
রেডিয়েশনের পশ্চ'দ্পটে তৈরি হতো কিনা_সেই সন্দেহ থাকে। দেখা 
যায়, প্রাথমিক মহাবিশ্বে যৎসামান্য নন্‌ আইসোট্রোপিকত্ব প্রাথমিক তাপকে লক্ষ- 
কোটি গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে । মহাবিশ্বের বৃদ্ধিতে তাঁপ কমে ঠিকই । এক 
বিলিয়ন বছরে ইউনিভার্সের তাপ কমে দীড়ায় অর্ধেকে ; সব নক্ষত্র যেদিন পুড়ে 
শেষ হবে তখন দেধা যাবে তাপ কমেছে মোটামুটি এক পার্সেন্ট মাত্র । যদি 
সেই উচ্চতাপের পরিপেক্ষিতে প্রাণ স্য্ট হতো--তবে সে প্রাণের তারকা দেখ। 
সম্ভব হতো না_তারকার থেকে শক্তি সংগ্রহ করাও অবাস্তব হতো.। প্রাণের 
উৎপত্তির জন্য এই মহাবিশ্বে সর্বত্র ব্যালেন্স দেখা যায়। এ কেন? এ 
প্রশ্নের উত্তরে ছুটি থিয়োরী পাওয়া যায়; এভারেট (চve০e£6) জানান, বহ 
বিশ্বলোকে গড়া স্থপারপ্পেল তত্ব। অগণিত বিশ্বলোকের মধ সম্ভাবনা ও বাছাই 
এর পথে আমাদের এই বিশ্বলোক পাওয়া! যেতে পারে। এই বিশ্বে ছিল একমাত্র 
প্রাথমিক হীটের অদামান্ততা_-যার্‌ ফলে এখানে, একটি গ্রহে_ প্রাণের বিকাশ 
সন্তব। অন্ত বিশ্বে এই প্রাণ এখনো নেই! অথবা সামান্ত কয়েকটি বিশ্বে বুদ্ধিমান 
প্রাণী থাকতে পারে । আর অবশিষ্ট সব কটি বিশ্ব উত্তপ্ত যন্ত্রণা নিয়ে ইতিহাসের 
পথে প্রাণহীন, উচ্ছৃঙ্খল অহেতৃকতায় ছুটে চলেছে ৷ 

দ্বিতীয় তত্ব নিও এরিস্টোটোলিয়!ন এন্থে পিক প্রিন্সিপল (Anthropic 
PrinciDle) | এখানে জানা যায়, এই প্রাণ না থাকলে সি মিথ্যে, স্থষ্টি অকারণ। 
তাই অবিশ্বাস্ত অসম্ভাবনার মধ্যদিয়ে, নানা বিশ্বলৌকের ছাচ থেকে আমাদের এই 
বিশ্বলোকটি বাছা হয়েছে) এখানে আছে শৃঙ্খলা ; মেটার ও এনাজির বন্টনে স্থধমা, 
যা মহাবিশ্বকে শীতল রেখেছে বলে সেই সৃষ্টিতে মুগ্ধ হতে আছে প্রাণ । 

মহাবিশ্বের প্রাথমিক রূপে কী ঘটেছে তা বোঝার জন্য উপযুক্ত ফিজিক্স এখনো 
নেই। যে হিসেব করা হয়েছে--সেটি মোটা দাগের । নতুন ফিজিক্স থেকে এই 
বিশ্বের কি তথ্য অথবা তাঁলাস পাওয়া! যাবে তা আজকে অজানা। সেদিনের 
বিশ্বলোক, নতুন ফিজিকোর আঙ্গিনায়, এত সুশৃঙ্খল স্থধমা নিয়ে কি দাড়াতে 
পারবে ?--নিজের অস্তিত্বের কারণ মানুষ খুঁজে যায়। অনেক সময় মনে করা হয়, 


৪৪ এই বিজ্ঞান 


ুষ্টিকর্তার বিশেষ কৃপায় এই মানব শরীর, এই মানব জন্ম। অথচ বিবর্তনের পথে 
সম্তাবন! ও চান্স, পছন্দ ও বাছাই, এই রীতিতে মান্থষের আবির্ভাব__আবির্ভাব বিরাট 
মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র অঞ্চলের একটেরে। এই মানুষ জানতে চায় তার হট 
হস্ত, মহাবিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক। নববিজ্ঞান এই সম্পর্ক খোজার পথে অন্ত 
মাত্রা আনে । মানুষ এই মহাবিশ্বের মুগ্ধ দর্শক শুধু নয় । মহাবিশ্বের নাটকে 
ঘটনার জোতে মানুষ কুশীলব হয়ে দেখা দেয় ; সে এ নাটকের অংশ । এই নাটকে 
তার অভিনয়াংশ আছে। 

মহাবিশ্ব স্ব প্রাথমিকতম সংবাদ কবে সঠিক জানা যাবে, জানা নেই। তবু 
প্রাণ ৰা মানের জন্য যেন এই বিশ্বলোক জটিল শৃঙ্খলের ধারাপাত গেঁথে গেছে। 
বিশবস্থ্িতে প্রাণ অপ্রানঙ্গিক নয়, অভাবণীর নয়। বিশ্বহষ্টির প্রবাহ পথে প্রাণ 
থাকে। মান্য থাকে। 

_বড় সখের, বড় আনন্দের, গর্বের এই জীনা। 


(গ) নহাশৃন্যের পার হতে 


সেই আদিকাল থেকে শক্তি নিয়ে চিন্তা হয়েছে__যাঁর প্রাথমিকতার শেষ 
ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে, জুলপের হাতে। জানা যায়, শক্তির রূপান্তর ঘটানো 
বায়। শক্তির অবলুক্তি নেই, সে অন্যরূপে অন্ত প্রকরণে ধরা দেয়। রূপান্তরিত 
শক্তির ব্যাখ্যার পথে থাকে তাপগতি বিজ্ঞান__থার্সোভায়নামিকম। আর এখানেই 
প্রথম প্রয়োগ হল স্ট্যাটিসটিকসের। এই তাপগতি বিজ্ঞানের ফলে পাওয়া বিকিরণকে 
বুঝতে গিয়ে বিশ শতকের প্রথমেই মান্সপ্নান্ছ সনাতনী বিজ্ঞানের প্রাসাদে ফাটল 
ধরান। আনেন কোয়ান্ট1। তারই রেশ ধরে ১৯৩০ সালের মধ্যে ৮ খ্রবকটি হাতে 
নিয়ে বিজ্ঞানীর! সনাতন জগতের নির্দেশনা-নিমিভ্বাদ, নিরবচ্ছিয্ন গতির ধারণা 
ভেঙে ফেলেন । কোয়ান্টা৷ জগতে, মাইক্রোওয়াল্ডে আলোর গতিকে অনতিক্রম্য 
ও খৰৰ ধরে আইনস্টাইন আনলেন আপেক্ষিকতা| বাদ__রিলেটিভিটি | এই জগতের 
সনাতন বিজ্ঞানের স্পেস ও টাইমের পরমত্ব লোপ পায়, তাদের নিজস্ব স্বকীয় রূপ 
বজায় থাকে না। এখানে আছে চতুর্দাত্রিক স্পেঘটাইম। এবং জান! যায় 
মেটার ও এনাজি এ ছুটির সম্পর্ক আছে। রেস্টমাস রূপান্তরিত হয় এনাজিতে ৷ 
আইন্টাইন জানালেন = ৩১০০ | বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে ছুটি ঘরানা_ম্যাক্রো- 
একসান্ডে-তার আলোর গতির অনতি্ম্যতা নিয়ে আছে আপেক্ষিকতাবাদ এবং 


অনেক দেখা at 


মাইক্রোওয়“ল্ডে আছে কোঁয়াণ্টাম গতিবাঁদ__যেখানে কাঁজ করে প্রান্কের ক্রবক 5 
মাঝখানে আছে সনাতন ইন্দিয় গ্রাহ৷ নিউটন-ম্যাব্সওয়েলের জগৎ-__যে জগতে 7 
এর মান শৃন্ঠ অথবা আলোর গতি অনীম ধরলে কোয়া্টা জগতের আর বিশাল 
জগতের আইন-কানুন সরে পড়ে। এক কথায়_ফিজিন্সের আইনের মধো নিয়মের 
অগ্রূপত্ব না থাকুক-_আঁছে পরিপূরকত্ব অথবা সম্পূরকত্ব! এই বে নিয়মের 
শৃঙ্খলের ইশীরা__সে কি সব নিয়মের একটি উৎস যে থাকতে পারে তা জানায় না? 

নিয়ম আর নিয়মের মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা অনেক হয়েছে! মহাবিশ্বের 
গ্রহ-নক্ষত্রের পথ পরিক্রমার গতিবিজ্ঞান আর পৃথিবীর বুকে জড় পদার্থের গতি 
বিজ্ঞান-__য| গালিলিওর হাতে গড়া__ছটিকে এক নিয়মের সুত্রে বাধেন নিউটন । 
পাওয়া যায় ক্লাসিকেল মেকাঁনিকস-_সনাতন গতিবিজ্ঞান। আর উনিশ শতকে 
ফ্যারাঁডে গ্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে জেমস্‌ ক্লার্ক ম্যাকৎয়েল 
জানালেন ইলেকটরিসিটি ও ম্যাগনেটিজম হলো একটি শক্তির ছুটি গ্রকাশ__ুটিকে 
পাওয়া যায় ইলেট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে । ম্যাক্সওয়েল ফিল্ডের ধারণা 
আনলেন। দূরে অথবা নিকটে শক্তি কি ভাবে বণ্টিত হয়ে থাকে তার মডেল 
পাওয়া গেল ফিল্ডে । এলবা্ট আইনস্টাইনের পাঠগৃছে দেয়ালে নিউটন-ম্যান্সগয়েলের 
ফটো টানানো ছিল। তিনি দুজনের ধারণাকে যেন এক করে জানালেন মহাঁকর্ধ- 
ক্ষব্র-গ্রেভিটেশন ফিল্ডের ছবি। তীর জানান মহাকর্ষ শক্তি ফিল্ডের মডেলে 
জানা যায়। আর সাধারণতত্ব প্রকাশের পর তীর একমাত্র চেষ্টা হলো! মহাকর্ধ ও 
ইলেকট্রোম্যোগনটিক ক্ষেত্র ছুটি একটি আরো সাধারণ তবের আঙিনায় প্রতিটা 
কর! তীর ইউনিফায়েড ফিল্ড ধিয়োরী বা একীভূত ক্ষেত্রতত্বে সবশক্তিকে 
_সব শক্তির একটি মাত্র উত্মকে ঘৌঁজা। তিনি সে কাজে অসফ 


টেনে আনা 
হলেন | কারণ কোয়াণ্টাতব্টিকে এড়িয়ে তীর স্বপ্নের ক্ষেত্রত প্রতিষ্ঠায় তিনি 
প্রচেষ্ট : হলেন। কোয়াণ্টা তবের অনিশ্চিতি-অনির্দেশনাকে তিনি মানতে 


পারলেন না--অথচ সেই টির অন্যতম পথিক্ৃত তিনি। এটিও যেন একটি 
অঘটন । একটি বিস্ময় । যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। 

কোয়াটাতন্ের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় হলো--মেটার এনাজি এবং ইন্দিয়জ অনুভূতি 
কোনটিই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আমে না--তাঁর| আসে ঝলকে ঝলকে কোয়াণ্টার পক্ষে । 
এই ভগৎ যেন টেলিভিদনের প্দ৷। দূর থেকে চোখে দেখলে দেখা যায় পরিচ্ছন্ন 
ছবি ; অথচ সে ছবি অজন ছোট ছোট বিন্দুতে গড়া_তীরা যেন কোয়াণ্টা। 
__প্রফেদর জন হুইলার বললেন স্পেস যেন উপর থেকে পাইলটের চোখে দেখা 


৪৬ এহ বিজ্ঞান 


সই থাকে মনে হয় সমতল। অথচ সেই সাগরে ডুবে যাওয়া প্রজাপতিটি উথাল- 
পাথাল চেউএর দোলায় ডিগবাজি খায়, ছটফট করে। যত নিচে নামা যায় দেখা 
নায় তরঙ্গ বিদ্ধু্তা। আরো. নিচে যেন আছে ঢেউয়ের সুত্রে গাথা পিপড়ের 
বাসা। হিজিবিজি টানেল ।__স্পেসটাঃমকে আইনস্টাইন বলেছিলেন জ্যামিতি । 
নেই জ্যামিতিক গতিবিগ্া বা ছিওমেট্রভাইনামিকূসের শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র 
কৌয়ান্টা জগতে স্পেস যেন সাবানের ফেনার বুদবুদে ভরা ।-_-এই কোয়াণ্ট! স্পেস 
আর সেই জগতের মহাকর্ষ ক্ষেত্রটিকে চিনে একীভূত ক্ষেত্রতত্বে পৌঁছুনো যাবে 
এটি হলো বর্তমান বিজ্ঞানীদের মত । 

তিনটি শক্তিক্ষেত্রকে কোয়ান্টা তত্বের আঙিনায় ধরা যায়। এর! হল এটমের 
কেন্দকে যে সুস্থির করে রাখে__সেই নিউক্লিয়ার ফোর্স; এটমের কেন্দ্রে যে ফোর্গ 
ভাঙন ধরায়, যার ফলে ধরা যায় রেডিও একটিভিটি বা তেজঙ্্িয়তা, যে পথে 
পাওয়া যায় আলফা, বিট| বা গাম) কণাদের-_সেই উইক বা দূর্বল ফোর্স | এবং 
্যান্সওয়েলের ইলেকেট্রে! ম্যাগনেটিক ফোর্স । এই ফোর্সের প্রসারণে অথব। ছড়িয়ে 
যাওয়া নির্ভর. করে ফিনল্ডকণার গতির উপর । প্রতিটি ফোর্সের আছে নিদিষ্ট 
ক্েএ্কণা। ইলেকট্রোম]ানেগটিক ফিল্ডে আছে ফোটনকণা। নিউক্লিয়ার ফিল্ডে 
সমচার্জকণাদের বিকষণ ধারাকে জব্দ করে আকর্ষণের আংটায় বেঁধে রাখতে 
আছে মেদনকণ।| পায্নন। আর দূর্বল ক্ষেত্রের জন্ত আছে এখনে| অধরাডব্লিউ 
কণা (৬/)। ফোর্সের শক্তির তারতম্য কষ| হয়। সবচেয়ে শাক্তশালী হলে৷ 
নিউক্লিয়ার ফোর্স _-এটি তড়িৎচুম্বক ফোর্স থেকে প্রায় :37 গুণ বেশি জোড়ালে।। 
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্ঁকে ইউানট ধরণে মোটামুটি বলা যায় নিউক্লিয়ার 
ফোর্সের মান 102, উইকফোর্স ইলেকট্রোমেগনেটিক ফোর্স থেকে 1025 গুন দুর্বল । 
আর মহাকর্ষ শক্তি সবচেয়ে দুর্বন- তাড়ৎচু্বক শক্তি থেকে 1056 গুণ দুৰ্বল । 
সাজিয়ে দাড় করালে সবার আগে দীড়ায় নিডক্লিয়ার ফোর্স, যার মান 102, তারপর 
তড়িৎচুম্বক ফোর্স বা কুল ফোর্স (একে ধরা হয় ওয়ান), তারপর উইকফোর্স 
(10718) ও সবার শেষে মহাকর্ষ (..-০)। এদের মধ্যে ছুটি ফোর্গ,_ 
বুল ও মহাকর্ষ কাজ করতে পারে অসাম দুরত্বে। অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ও 
উইকফোর্পের কাজের চৌহদ্দি হলে! এটমের কেন্দ্রটি মাত্র। এর! কাজ করে 
প্রায় 10-15 মিটার ছরত্বের জগতে। 

কুল দুখে ক্ষুদ্র কণার জগতে মহাকর্ষের হাক-ডাক, ঘটা-পটা নেই। তার 
হাঁজির৷ বিশাল জগতে- যেখানে মান বা ভর অনেক বেশি। অন্তভাবে ভাবা 


এখন দেখা hs ৪৭ 
যেতে পারে ছোট জগতে যদি অনেক মাস হাজির হয়-_যেমন পাঁলদার, কোয়াদার, 
ব্লাকহোল জাতীয় মহাজাগতিক বস্ত-_সেখানে মহাকর্ষশক্তি অন্ত সব- 
শক্তির সঙ্গে পালা দিয়ে হাজিরা দেয়। অল্প দূরত্বে বেশি মাসের সংব্দ্ধতায় 
মহাকর্ষশক্তিকে হেলাফেলা করা যায় না। সেখানে চারটি শক্তি অমমর্ধাদীয় 
থাকতে পারে। 

হাবেলের বর্ধমান বিশ্বলৌকের ইঙ্গিতে ভাবা হয় বিশ্বজগতের একটি আপ 
আছে_যার সাপেক্ষে বিগ ব্যাঙ থিয়োরির আবির্ভীব। জন্মের কাছাকাছি সময়ে, 
যেখানে সব মেটার ও এনাজি এক সঙ্গে একটি ছোট বিন্দুধাত্রিক বীজে থে'তো 
হয়ে থাকে সেখানে সেই বিরাট ভরের সাপেক্ষে মহাকর্ষ ও অন্তান্ত শক্তিরা 
জোট বেঁধে থাকে; মেই অঞ্চলে ধরা দেয়,__ হয়তো বা মেটারের উৎসের মত-_ 
শক্তি বা এনাদ্রির উৎস $-_মেটার এনাজি বা ঘিল্ড-চারটি একটি অন্তান্ত অসাধারণ 
ক্ষেত্রে প্রোথিত; সেটি হয়তো! ইউনিফায়েড ফিল্ড। মহাকাশ গবেষণার পথে 
এই চিন্তার ছাপ উকি মারে । তবে সেই উৎস অঞ্চলে, প্রচণ্ড শক্তির জগতে, কী 
যে ঘটতে পারে তার কোনো মডেল এই জগতের কোনো লেববেটারিতে করা 
সম্ভব নয়। এখানে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় কর] সম্ভব নয়। যা সম্ভব 
তা পরোক্ষ প্রমাণ । 

অন্তদিকে মহাকর্ধের ক্ষেত্রকণা যার নাম গ্রেভিটন-_তাকেও ধরা যায় না। 
ধরা যায় না মহাকর্ষতরঙ্গ। হয়তো প্রবল মহাকর্ষ অঞ্চলে এই কণা, এ তরঙ্গ ধর! 
যাবে। তবে সেই মহা আকর্ষণের কবল থেকে খবর নিয়ে হরকরা কি ফিরে 
আসতে পারে? সেখানে আলো যে তার অনেক আগে গতি হারা ! 

- আরো প্রশ্ন তোলা হয়। ধরা যাক, একটি নিয়মে একটি ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রদের 
বাধা হলো । এই একমাত্র নিয়ম যখন অন্ত পরিবেশে পরিসরে দিধা-ত্রিধ-চতুরধা 
হয়ে দাড়ায় তখন সেই বাধন ছেঁড়া জায়গায় বা সময়ে কি ঘটে ? ঘটতে পারে ?*.- 
অতি মহাকর্ষ শক্তি যখন হকির প্রারম্ভিক সীমায় দেখা দেয়, তখন সে কি শুধুই 
আকর্ষণ? কণার কোথা থেকে জন্মায়? হঠাৎ হাজিরাদেয়া কণার! ধার করা 
এনাজি নিয়ে এক সেকেণ্ডের 107209 ভাগ কম সময়ে উকি দিয়ে কোনো পিছুটান 
না.রেখে কোথায় ফিরে যায়? সে কি শূন্যতা? 

এইমব চিন্তা, আকুল করে তোলে; তেমনি ভাবা হয় প্রাথমিক বা মৌলিক 
কণা কি? 1993 সালে মারে গেলমান ও জর্জ ৎ্হুইস হেড়ন বা ভাবি কণার 
জন্য একটি মৌলকণার কথা জানালেন কোয়ার্ক| অন্তদিকে হ৷লক! কণ। 
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" লেপটনরা কোয়ার্কে তৈরি নয়। এখানেও প্রশ্নের শেষ ঘটে না। তারপরও প্রশ্ন 
ওঠে কোয়ার্ক কিসে তৈরি? ॥ 
অতি ক্ষুদ্র স্পেন--য! পিগড়ে-বাঁসার মত হিজিবিজি টানেলে ভরা-_যেন সাবানের 
ফেনায় বুদবুদে গড়া __সেখানে ক্ষুদ্রতম অঞ্চলে টানেলে পোকার বাসার মত গর্ত 
নিয়ে ছুটি ছোট স্পেন জোট বীধে। এই যে স্পেন তার যেন মাস আছে । আর এই - 
মাসআলা ছোট্ট স্পেস_সে হুলো মহাঁজগতের স্পেনের মূল মেটার, তার 
কোয়াণ্টা। যার ভর 10-5600 1 এই এনাজির পুটুলি স্পেসটিকে নাম দেখ। 
হলো জিওন (35০2) !__-এই কি শেষ? পলডেভিন বির্ক্তিতে বললেন, “এসবের 
শেষ কোথায়? এই.কোয়ার্ক বা জিওন এদের ধারাবাহিক হাজির! টেনে কাজের 
কাজ শেষ কি হবে?” ছোট থেকে ছোট তার থেকে ছোট, তার থেকে" । এ 
যেন তিমি কে খায় তিমিঙ্গিন, তাঁকে খায় তিমিঙ্গিলগিল, তাকে খায় তিমিঙ্গিগিল 
গিল-*****ইত্যাদি নামতার উলটো পুরান। 
এই সমস্তার আংশিক সমাধান ঘটে একীভূত ক্ষেব্র-তত্বের আওতায় ৷ প্রাথণমক 
কণা দিয়ে ভাবনা না করে, প্রাথমিকতায় ন! হাজির হয়েও ভাবা যেতে পারে 
একটি অনন্য ক্ষেত্র আছে, আছে একটি অ-সামান্য অ-সাধারণ শক্তি । যার নিয়মের 
ফাদে ধর! চারটি ফোর্স, চারটি ক্ষেত্র-যারাই জানায় পার্টিকল বা কণাদলেন আচার 
ব্যবহার। এক কথায় প্রাথমিক কণা নয়, খোজা হবে প্রাথমিক শক্তিটি_-ষে 
শক্তিধারা থেকে পাওয়া যায় চারটি প্রবাহ । তাদের অববাহিকায় আছে সব কণা, 
সব মেটার, সব এনাজি।__আইনস্টাইনের চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়] যায় না। 
তবে বর্তমানের একীভূত ক্ষেব্রতত্বের চিন্তায় আইনস্টাইনের দৃষ্টি ভঙ্গী কিন্ত 
নেই। এই তত্ব প্রাতিষ্ঠার প্রথম সোপানে ইলেকৃড্রোম্যাগনেটিক আর উইকফো সর 
জোট বাধান হলো। ছুটি ফো্ঁকে একটি জটিল ধারায় মিলিয়ে য| পাওয়া যায়, 
তার পরোক্ষ প্রমাণ লেবরে!টরিতে মিলে যায়। এই ছুই ফোর্সের মিলিত ধারার 
নাম হলো! ইলেক্ট্ৰ উইক। এটিও একটি ক্ষেত্র। অতএব এরও একটি ক্ষেত্র 
কণা থাকবে । যা জন্তান্য ক্ষেত্র কণার মত বোসন। তবে WW কণার মত এই 
কণা ধরি ধার হয়ে ধরা বুঝি দেয় । এই ইলেকট্রোউইক তত্র ঘোষণ| হলো 1-60- 
মালে আবদ সালাম ও ভিননার্গের কাছে। এবং এই ধিয়োরীর বিস্তৃতি 
ঘটে শেলডন গ্লাশো! (0195০) র হাতে । আর সব শেষে তবের প্রমাণ পাওয়া 
যায় বিরাট দৈত্যাকার একসিলারেটরে যেটি ইউরোপের CERIN লেবরেটারিতে 
আছে। এই যে ইলেকট্রোউইল ফোর্গ--যার প্রমাণ মাহুষের তৈরি লেবরেটারিতে 
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ঘটেছে-_সে ছিল বিশ্বজগতের জন্মক্ষণে | প্রথম বিগব্যাঙ বিস্ফোরণের 107% 
মেকেণ্ড পর, যখন টেম্পারেচাবর প্রচণ্ড! সেই বিশ্বজগতের আকার ধর! হয় 
সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের সমান আর তাঁর ডেনসিটি হলো একটি এটমের 
নিউর্রিয়াদের 1052 গুণেবও বেশি । 

এই প্রাথমিক একীকরণের পর ভাবা হয় যহাএকীকরণ বা Grand 
Unificaton এর কথা । এখানে ইলেকট্রোউইক আর নিউক্লিয়ার ফোর্স এক 
জোট বীধে। এই ত্রয়ী ফোর্সের একীভবনকে বল। হলো ইলেকট্রোনিউক্লিয়ার। 
এখানে যে শক্তির কথা ভাবা হলো তা ইলেকট্রোউইক ফোর্সের চেয়ে অস্তত 107 
গুণ বেশি। এই শক্তিকে মান্থবের লেবরেটারিতে তৈরি করা যার না এবং হয়তো, 
বিশ্বজগতের কোথাও এই শক্তি পাওয়া যায় না।: তবু মহাবিশ্ব স্ষ্টির কৌন একটি 
ক্ষণে, 10-12 সেকেও আগে, যখন বিশ্বলোক আরো সঙ্কুচিত ছিল, তখন মেই 
বিশাল শক্তি ক্ষেত্রে তিনটি শক্তির একীভবন ঘটেছিল। আজ থেকে বিশবিলিয়ন 
বছর আগে যা ঘটে গেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়! যাবে না। ভবে ফোর্সের 
উপস্থিতির স্বৃতিচিহ্নের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। সময়ের ধারা বেয়ে 
আমাঁদের কালে নেই স্বতি অস্পষ্ট অন্ষুট আকারে ইতস্তত: ভঙ্গীতে আসতে 
পারে। তাকে পরীক্ষার পথে চেনা দরকার । এখানে দুটি পরীক্ষার কথা ভাবা 
হু়। দুটিই থিয়োরীর প্রমাণ । যে প্রমাণটি অনেক প্রবল তা হলো! হ্টির সেই 
আদিমকালে যে মেটার তৈরি হতে পারে তা ম্যাগনেটিক মনোপোল--যা একটি 
ছোট ম্যাগনেটের মত, তবে তার একটি মাত্র পোল আছে। মহা একীকরপের 
সমীকরণ এই মনোপোলের স্থষ্টির কথা জীনায়। একে খোজ! হয়। বাস 
কাবরেরা (Blas Cabrera) এই মনোপোল ধরার জন্য স্টানফোর্ড ইউনিভার- 
সিটিতে হুম্্মতম জাল পাতেন। 1982 সালের ক্রেত্রয্নারা মাসে হঠাৎ বেন মনে 
হয় জালে পাখি ধরা পড়েছে। তবু পাখিটিকে স্পষ্ট চেনা যায় না। এবং 
দ্বিতীয় বার মনোপোল নামক পাখিটির আঁবির্ভাবও আর ঘটে না। 

দ্বিতীয় নাটকীয় প্রমাণের কথায় বিজ্ঞানীরা বললেন গ্রযাও ইউনিফিকেশন 
জানায় প্রোটনের লয় ক্ষয় আছে। তার হাফলাইফ বা অর্থজীবন হলো 1082 
বছর এই মহাবিশ্বের বয়স হয়তো 102% বছরের কোঠায়। অর্থাৎ প্রোটন 
আরও দীর্ঘজীবি। সালাম ও জগদীশপতি প্রোটনের এই ছোটখাট জীবনের 
কথাটি জানালেন। প্রোটন ভেঙে যায় ঠিকই, তবে তার ভাঙন টের পাওয়া 
মুদ্ধিন। অন্তদিকে ভাবা! হয় 109 টি প্রোটনকে একমঙ্গে রাখলে একটি না 
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একটি প্রোটন দিনে বা সপ্তাহে ভেঙে যাবে। সেই চেষ্টা চলে পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে। এমন কি ভারতবর্ষে । | 
যে নতুন শিক্ষেত্র পাওয়া যায়, যা| বর্তমানের তিনটি শক্তিক্ষেত্রকে একীভূত 
করে গড়ে ওঠে, তাদের কার্যক্ষমতা কিন্ত নিউক্লিয়ার বা উইকফোর্সের চেয়েও কম 
জায়গায় ঘটবে। দূরত্ব বাড়লে মূলধারা থেকে শক্তিক্ষেত্র আলাদা হয়ে পড়ে। 
তারাও কাজ করে নিজস্ব চৌহদ্দিতে। বিশ্বজগৎ সুর 10-85 সেকেণ্ড কালে 
এই ইলেকট্রো-নিউক্লিয়ার শক্তি উপস্থিত ছিল। তখন মহাবিশ্বের আকার ছিল 
ফুটবলের নমান আর তার ডেনসিটি ছিল এটমের নিউক্লিয্াসের 10৮০ গুণ বেশি। 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতের আকৃতি বাড়ে, ডেনসিটি কমে, কমে টেম্পীরেচার। 
এবং ইলেকট্রো-নিউক্রিয়ার ফোর্স ভেঙে পাওয়া যায় ইলেকট্রোউইক ও নিউক্লিয়ার 
ফোর্স। তেমনি ইলেকট্রোউইক ফোর্স ভেঙে যায় দুটি ধারায় ; ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ও 
উইককোর্সের এই ছিধারুতি, গ্লাশোর মতে, আপন! থেকে সমতা ভেঙে গড়ে ওঠে। 
গ্লাশো বললেন, এ যেন সণ্ট বা লবন। যখন এটি তরল, তখন এখানে থাকে 
সযমা। যখন শীতল হয়ে জিষ্টাল হয়, তখন সেই সুষম! বজায় থাকে না প্রতিটি 
ক্রিস্টাল অন্ত কোণ থেকে দেখলে আলাদা ছাদের মনে হতে পারে । অথবা! যেমন 
বার ম্যাগনেট ; কুরী পয়েন্টের উপর টেম্পারেচার বাড়ালে চুম্বক নষ্ট হয়, উত্তর 
দক্ষিণ মেরুর নির্দেশনা থাকে না। আবার শীতল করলে চুম্বকত্ব ফিরে আপে; 
তবে উত্তর-দক্ষিণ মেরুর দিক চিহ্ন পালটা তে পারে-_আগে যা ছিল উত্তর মেরু__ 
সে পরে হুতে পারে দক্ষিণমুখী। এখানে কাজ করে সম্ভাবনার শর্ত। একটি 
সুষম অবস্থার পরিবর্তে যে বিষম অবস্থা দেখা দেয় সেটি নির্ভর করে পরিবেশের 
উপর। যে উত্তপ্ত পরিবেশে তিনটি ফোর্স এক হতে পাবে, আজকের শীতল 
মহাবিশ্বে তারা আলাদা আলাদা থাকে। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে, ম্পেপটাইম মেটার 
এনাজি সেই ঘন সন্নিবদ্ধ মহা মহাকর্ষ জগতে যে ভাবে জাপটাজাপটি করে থাকে, 
বিস্তারিত বিশ্বের খোলা আঙিনায় তাদের হাত পা মেলে আরামে শুয়ে থাকা। 
মহাকর্ষের লেপমুড়ি দেবার কথাও মনে থাকে না। অন্যদিকে ফো্সর! যখন 
পরস্পর পরস্পরকে জাপটে ধরে আট-সাট হয়ে দাড়াচ্ছে-- তার মাঝের অংশে, 
সময়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে কী যে ঘটতে পারে তার কোনো ধারণা নেই। নে 
যেন এক উধর মরুভূমি--যেখানে কল্পনার মরিচীকা হাতছানি দেয়, দিশেহারা 
অবস্থ। জাগিয়ে তোলে । বিজ্ঞানী মা্টিনীন ভোন্টমান (50095 Voltman) 
সেই অবজ্ঞাত জগৎটিকে বললেন “কল্পনার মরুভূমি” (Desert of imagination) 
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সেখানে হয়তো অনেক জিজ্ঞাসা. অনেক তথ্য সংগ্রহ, অনেক জানা খোঁজার পথে 
ফুল ফুটতে পারবে। মহাকাশের বিবর্তন ধারাটি হুমপষ্ভাবে না. জানালে আজকে 
সেই মরুভূমিতে ঝরে যাবে শুধু হতাশা আর পরিশ্রমের দীর্ঘশ্বাস । অনেক মরু 
পার হলে ছায়াতরুর দেখা পাওয়া হয়তো সম্ভব । 

10-35 সেকেণ্ড বয়সের মহাবিশ্ব তিনটি ফোর্গকে এক করে মহাকর্ষকে সঙ্গে 
নিয়ে ছিল। সেই মহাবিশ্বে ছিল স্পেসটাইম ও মেটার-এনাজি। এই মহাকর্ষের 
পটভূমিতে তিনটি কোর্সের ক্রিয়াকলাপ | গ্রাশো বললেন, যেমন পাত্রের মধ্য 
জল রাখলে জলটি পাত্রের আকার নেয়, তেমনি সেই প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রে 
ইলেকট্রে নিউক্লিয়ার ফোর্সের ছারিরা বা ক্রিয়াকলাপ । তার চারপাশের পরিবেশের 
নিয়ন্রণে আছে স্পেসটাইমের মোড়ক -_এই মোড়কটিকে টেনে নিয়ে তিনটি কোর্স 
মহাকর্ধকে নিয়ে আরো আটগাট করে সেজে দীড়ায়। এখানে চারটি ফোর্সের কোনো 
নিভন্ব আকুতি প্রতি নেই-_তার! মিলে জুলে তৈরি করে স্থপার ইউনেফিকেসন 
বা অতিএকীকরণ ! তখন মহাবিশ্বের বয়স 10-8 সেকেগু ! এই সময়ে যে সব কণা 
মেটার ঝা বস্তুর অন্তত্িয়া ঘটে সেই অন্তক্রিয়া বা ইন্টার্একশনের লাগাম আছে 
একটি শক্তির হাঁতে__যেখানে চারটি শক্তি এক হয়ে অনন্য রূপে দাড়ায়। সেই ক্ষুদ্র 
সময়ে অতি ক্ষুদ্র পরিধিতে, দেশকালের কোয়াণ্ট। অঞ্চলে, প্রচণ্ড ডেনসিটির রাজত্বে 
মহীকর্ষ__যা। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম শক্তি, অন্তত কোয়াণ্টা জগতে যাকে তুচ্ছ করলে 
ক্ষতি নেই-_-সেই তখন অন্ত শক্তির সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এগিয়ে 
আসতে পারে। এখানে শক্তির বিভিন্নতা নেই, শ্রেণী বিভাগ নেই। এই 
কোয়ান্ট! বিশ্বলোকে প্রায় অসীম ডেনসিটির সামনে শক্তির শ্রেণী বিলোপ ঘটে । 
পরিপূর্ণ সাম্য ভাব নিয়ে একটি মাত্র শক্তির নিয়ম দেখা দেয়। চীরটি শক্তি 
ত্র এই ক্ষুদ্রাতি্্র অঞ্চলে একটি উৎসে হাজির হয়। পাওয়া যায় আইন- 
স্টাইনের একীভূত শক্তি । 

বিশ্বের জন্ক্ষণটি এইখানেই নয়। 107% সেকেণ্ড আগেও বিশ্ব বর্ধমান ধারায় 
ছিল৷। এই সময় ও এই আকারের নিচেও সময় ছিল, আঁকার ছিল। তৰে 
সেখানে আমাদের চেনাজানা ফিজিক্স পা বাড়াতে অঙ্ষম। যে মহাকর্ষ তত নিয়ে 
আমাদের যাত্রা শুরু সে আর বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। একীভূত 
শক্তি ক্ষেত্র সম্পর্কে একটা অম্পষ্ট ধারণা সে জুগিয়ে যেতে পারে। তার বেশি 
ক্ষমতা নেই। - সুপার ইটনিফায়েড থিয়োরীটি যদি আরো বিশদভাবে বোবা যায়, 
জানা যায়, তবে হয়তো আরো! গভীরে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব । নইলে বর্তমানের খোজার 
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পথে ও 10-43 সেকেণ্ড মহাবিশ্বটি দিগন্ত রেখা টেনে দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে 
রেখেছে। দিগন্তের বাইরে কি ঘটে, ঘটতে পারে তার তালাশ বা হদিশের পথ 
আজকের বিজ্ঞান দিতে পারে না। এ যেন আর এক ব্লাকহোল; কেন্দ্রে কি 
ঘটে জানা যায় না। এখানে মহাবিশ্বের আরো ছোট বয়সে ছোট আকারে কি 
ঘটে জানা বোঝার উপায় নেই। 

এই একীভূত ক্ষেত্রতত্বের গঠনের ধারায় কোয়াসার নিয়ে আরো একবার 
আলোচনা ওঠে। প্রাথমিক বিশ্বে যে সব গেলাঝ্মি গড়ে উঠেছিল, ধরা হয় তারা 


গ্লাশোর সাপের খেল! 


বিরাট, বিশাল। এই বিশালত্বের জন্য তার দ্রুত জালানী ফুরিয়ে সঙ্কোচনের ধারায়: 


ব্যাকহোল হয়ে ধর| পড়ে! যেমন বিবর্তনের পথে পৃথিবীর প্রাণ জগতে আনে 
ডাইনোদরের মত বিশান প্রাণী, বিবর্তনের ধারায় মহাবিশ্বে দেখা দেয় বিরাট 
গেলাক্ি, বিরাট নক্ষত্র, যাদের আকারটি স্থির রাখতে, প্রবল-মহাকর্ষের ঙ্কেচিনের 
ধারাকে বাধা দিতে অনেক তাপ, অনেক চাপের প্রয়োজন । নিজের আকার বজায় 
রাখতে তারা দম ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে ব্লাকহোলে দীড়ায়। প্রাণ রাখতেই তাদের 
প্রাণাস্ত! এই গেলাক্সির মধ্যে বিরাট ভরের কৌয়াসার নামের ব্র্যাকহোলরা চার- 
পাশের গেলাক্সির অবশিষ্ট দেহাবশেষ টেনে নিয়ে নিজের কেন্দ্রে ফেলছে। টানের পথে 
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ধরা পড়ে বিকিরণ। বর্ধমান বিশ্বলোকের ছবিতে এই প্রাথমিক গেলাক্সিরা তাদের 
কোয়াসার নিয়ে আমাদের গেলাক্সি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাই এরা 
আছে নুদূরে, তাদের বিপুল ভর আর ক্ষুদ্র আকার নিয়ে। এই আইডিয়ার সাপেক্ষে 
কোয়্াদারের একটি প্রায় সম্পূর্ণ বাখ্যা দেয়া যাচ্ছে । তবে এর প্রমাণ কোথায়? 
অন্যদিকে এই কৌয়াসার অঞ্চলে অতি মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ধারণা করা যাঁবে_-ষে 
মহাকর্ষ অন্য ফোর্স কটির প্রতিযোগী হয়ে এই অঞ্চলে দাঁড়াতে পারবে । একীভূত 
ক্েব্রতত্ব গঠনের প্রমাণ আবার কোরাঁসার। বড় গৌলমেলে এই কোয়াদার ! 
দূরে কোয়াসার আর ছোট দূরত্বের প্রাথমিক বিশ্বের মহাকর্ষ নিয়ে ভাবতে 
গিয়ে গ্রাশো দূরত্বের সঙ্গে ফোর্স বা ইন্টার-একশনের সম্পর্কের একটা আইডিয়া 
গাথেন। গ্লাশোর কল্পনায় মহাবিশ্বের ফোর্স আর দুরত্ব যেন একটি সাপ, যে তার 
মুখে লযাজ কামড়ে ধরে আছে। 
গ্লাশো বললেন, অতিক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যে 10-4৪সেকেও কালে মহাবিশ্বে ছিল একটি 
ফোর্স__একীতভূত ক্ষেব্রশক্তি। তার উপরে কাজ করে গেছে প্রথমে ইলেক্টে | নিউক্লিয়ার 
পরে ইলেক্টে॥ উইক নামের একীভূত শক্তি । এরা কোনো এক জায়গায় 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 10-2000 থেকে 10-80 ০0 দূরত্বের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফোর্গ 
তাঁর স্বকীয়তা নিয়ে ধরা দিয়েছে । এখানেই সে পেয়েছে স্বাতন্ত্রা। অন্যদিকে 
10-2000 দূরত্বে নিউক্লিয়ার ফোর্স আর উইক ফোর্স আলাদা হয়ে বিশ্বলোকের 
মেটার স্থট্টিতে কাজে নেমেছে। নিউক্লিয়ার ফোর্স যখন বিপরীত চার্জের কণাদের 
একত্র করতে শুরু করে তখন উইক ফোর্স সেই কাজে ভাঙন ধরার । ফলে দমতা 
আর সুষমা ধরা দেয়। মেটারের জগতে প্র আর হুদ জেগে ওঠে । মৌলকণাদের 
পাওয়া যার। এই কণাদের উপস্থিতিতে ইলেক্টে | ম্যাগনেটিক ফোর্গ কাজে নামে। 
কণায় কণীয় মালা গাথা শুরু হয়! আসে এটম-মলিকুল, পরমাণু আর অণু এবং 
প্রাণ । রপায়নের শুরু হয়। শুরু করে ইলেক্‌ট্ে| ম্যাগনেটিক ফোঁ্স। অনুকুল 
পরিবেশে মানুষের আবির্ভাব হয়। তারা সব আটকা থাকে মহীকর্ষের পটভূমিতে । 
ঠিক কখন যে মহাকর্ষ চুপিসারে কাঁজে এসে নেমেছে, তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। 
জানা আছে [ ০9০ এর চেয়ে বেশি দূরত্বে মহাকর্ষের গোপন হাজির৷। ইলেকৃট্রে 
ম্যাগনেটিক ফোর্সের পিছনে পিছনে এসে কোনো! এক সময়ে তাঁর সহযোগী 
হয়ে মহাকর্ষ দুরের জগতে প্রধান স্থানটি অধিকার করে নেয়। সেই দূরতটি 
প্রকট হয়ে দাড়ায় পৃথিবী থেকে দূরে । আর অনেক দূরত্বে, এক বিলিয়ণ আলোক- 
বর্ষের দূরের জগতে কোয়ামার মহা গেলাক্সির, রাজত্বে মহাভর আর ক্ষুদ্র আকারের 
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ব্যাকহোল-কোরাসার 'পালদারের চারপাশে, মহাকর্ষ কি ভাবে কান্ত করে সেটি 
অজানা। হয়তো সেইখানে ছোট দূরত্বে যা ধরা পড়ে-_সেই একই অনন্য শক্তি 
বড় দূরত্বে হাজির হয়। সাপের লাজ আর মুখ এক হয়ে দাড়া । যে শক্তি 
প্রাথমিক ভাবে হাজির হয়--হয়তে| স্বদূর লোকে সেই শক্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে । 
এটি যদি ঘটে, তবে সির শেষে বিনাশ, আবার বিনাশের পর সির প্রবহমানতা 
ধরা দেয়। বলা যায়, মহাবিশ্বের যেমন স্টি আছে, তেমনি আছে তার মৃত্যু 
এবং আছে স্পেদটাইম নিয়ে তার পুনর্জন্ম । এইসব আইডিয়া গড়ে ওঠে একটি মাত্র 
স্থত্রকে অন্থঘরণ করে--সেটি হলো! ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন। এরই সাপেক্ষে 
বিজ্ঞানীরা গণিতের সাহায্যে বলতে পারেন স্বষ্ির দুই মিনিট পনের সেকেণ্ড পর 
মহাবিশ্বে হিলিয়াম কৃটি শুরু হয়। আর হাইড্রোজেন তৈরি হয় সৃষ্টির পর এক 
মিনিট সময়ের মধ্যে । এই বাাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন কুত্রটি কত যে ইম্পর্টেন্ট ! 
বিশ্বের শেঠ গোয়েন্দা গল্পের সুচনাতে এই স্ুটি--মহাবিশ্বের জন্ম সমস্ত । তবু 
সেই সমন্তার সমাধানে বিজ্ঞানী গোয়েন্দারা 10-43 সেকেও কাল পর্বস্ত যেতে 
পারেন । তারা মৃতদেহ দেখে ঠিক কখন যে ঘটনাটি ঘটেছে তার সঠিক কালটি বল, 
পারেন না। এ ক্ষু্ সময়ে যেন বিশ্ব-শরীরে রিগার-মর্টিস শুরু হয়েছে_- প্রচলিত 
বিজ্ঞান এখানে অক্ষম ৷ 

তৰু বিজ্ঞানে প্রশ্ন তোলেন বিজ্ঞানীরা । একটি প্রশ্ন হলো এই মহাবিশ্ব 
কোথা থেকে এল? এই যে বীজ-_যাঁর থেকে শুরু মহাবিশ্বের__যেখানে ছিল 
সব সংবাদ উপকরণ ঠাসা -তার জয় কোথ- যব? কেন তার আগমন? সেকে? 
সেকি? 

না, বিজ্ঞান এর উত্তর বর্তমানে দিতে পারছে না, ভবিষ্যতেও এইসব প্রশ্নের 
উত্তর যে পাওয়া যাবে তার নিশ্চগ্ুতা নেই। তবু প্রশ্ন কটিকে এড়িয়ে রাখা যায় 
না। প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ওঠে। এই আলোচনাটি হলো নব বিজ্ঞানের স্মিত 
বা জেনেনিন নিয়ে চিন্তা ভাবনা। এখানে যে উত্তরটি সম্ভব বলে মনে হয়_ 
তা হলো সব কিছুর শুরু কোনো কিছুর অস্তিত্বের বাইরে। শৃত্ততা থেকে শৃ্ততাকে 
বুকে নিয়ে সৃষ্টির শুরু। এই শৃষ্ঠতা তত্বের ধারণা আনলেন প্রিন্সটনের বিজ্ঞানী 
এলান গুথ ( Alan Guth) এবং রিচার্ড গট ( Richard Got6)। গুথ 
বললেন, স্বষটির প্রথম মুহূর্তে একগু'য়ের মত বিশ্বলোক প্রচণ্ড বেগে বর্ধমানের পথে 
চলেছে। হ্ষ্টির সেই মুহূর্তে মহাবিশ্বের ষে অবস্থা, তাকে বলা যায়, মিথ্যে-শূন্ত 
অবস্থা ( False vacuum )| এই শৃন্ঠতাতে মেটার ছিল না ছিল এনাজি, আর 


এখন দেখা ৫৫ 


এনাঙ্দি থেকে, মেঘ থেকে বুষ্টি ধারা নামার মত, মেটারের টুপটাপ ঝরে পড়া । 
মেটার হাঁজির হওয়ায় ক্ষেত্রতত্ব হাঞ্জির হতে পারে । অতি বর্ধমান বিশ্বলোকের 
মডেলে শৃন্ততা হাজির হয়ে শূন্যতা হলো ফিজি্সের অচেনা অজানা । গুথের পথে 
10-48 সেকেণ্ড আগে পা বাড়ান যায়। তবে স্থির আগে কি ছিল? 

গট বললেন, মিথ্যে শূন্য অবস্থাতে অনেক বিশ্বলোক সহসা বুদবুদের মত হাজির 
হয়েছিল। সম্ভাবনার অপীম ধারায় এই বিশ্বলোক তার একটি । সব বিশ্বলোক 
শেষ হচ্ছে মিথ্যে-শৃপ্ত অবস্থার আন্দোলনে । 

না, গটের চিন্তাতেও স্থষ্টি বিন্দুর আগে পা ফেলা যায় না। বরং বলা যার 
অগণিত মহাবিশ্ব তৈরি না হলে আমাদের চেনা, জানা বিশ্বলোক যে পাওয়া যায় না, 
সন্তবনার শর্ত পূর্ণ ন! হলে নিশ্চিতকে যে বেছে নেওয়া যায় না, দেই তত্ব যা 
বিজ্ঞানী এভারেট জানিয়েছিলেন, বিগ ব্যাঙের আঙিনায় তাকে লাজিয়ে তুলেছেন 
হিজ্ঞানী গুথ আর গট ! 10-49 সেকেও মাগে যে শৃন্ঠতা ছিল, মে এখনও শৃন্ঠতায় 
ভরে আছে। 

এই শৃন্ঠতায় ভরে থাক! চিন্তাটিও বিজ্ঞানীদের ভাবনার । নিউটনের শৃন্তত| 
হলে| সেই অবস্থা দেখানে কোনো! কিছু নেই--ন! যেটার,না এনাজি। সেই 
রঙ্গমঞ্চে মহাজাগতিক নাটকের অভিনয় শুরু! আইনস্টাইনের, শৃন্ততা হলো 
দেশকালের সেই শূন্যতা, যেখানে আছে তার জ্যামিতিক অবস্থাষে অবস্থাটি 
নাটকে অংশী। এই শুন্ততা যেন গাণিতিক শৃষ্ভ_যে গুণের সময় বজায় রাখে 
তার শূন্ঠতার প্রকৃতি, ভাগের সময় বে তুলে ধরে অনীমকে। যে শুন্তা হুষ্টির 
অংশ। এরই পথ ধরে কোয়ান্টামবাদে জানানো হয় শৃন্ততা হলো কণা আর 
ক্ষেত্রের ফেনা। এখানে দেশকালের অনবচ্ছেদ রূপ থাকে। দেশের গুদ 
প্রধান ছলে যাকে মনে হয় কণা, সমস্থ ব| কালের গুণ প্রধান হলে সে তর) সে 
ক্েত্রবোধ জাগিয়ে তোলে। নব মেটার কণাতরঙ্গঃ কারণ একে দেখা হয় 
চতুর্যাত্িক জগতের পটভূমিতে ।  মেটার হলো! দেশকালেরু মুকুরের ছবি। 
কোয়াণ্টাম শূন্যতায় সেই দেশকাল থাকে_থাকে কণা ও ক্ষেত্র। কণা অবস্থায় 
সে ক্ষেত্রের কাছে শূন্য; সে যখন ক্ষেত্র, তখন তার কণাবোধ নাই। এগতো 
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কোয়ান্টা জগতে এই ক্ষ্রাতিক্ষ্র সাম্রাজ্যে এই শূন্যতা আছে--তারা অগণিত, 
অসংখ্য । এরা অনেক বলেই এখানে যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার 
নিশ্চয়তা নেই। সব কিছু সম্ভাবনার শর্তে প্রোথিত হয়ে আছে। মেটা 


৫৬ এই বিজ্ঞান 


এনাজি, এমন কি তাঁদের উপস্থিতি-অন্ুভূতিটুকুও টুকরো টুকরো অংশে গীথা। 
এই টুকরো নিয়ে গীথা মালাটিই আমরা প্রকৃতির গলাতে পরাতে পারি। এটিই 
একমাত্র প্রকৃতিকে বেধে ফেলার হাতিয়ার । নিশ্চয়তাকে বিসর্জন দিয়ে স্ট্যাটিপ- 
টিকস পদ্ধতির ছাচে ভূত, ভব্ত্াৎ আর বর্তমান_-এই তিনকালের ইতিবৃত্ের 
ঘোষণা । এই ঘোষণার পথে ধরা দেয় অনির্দেশ কণা--যারা রিয়েল (Rea!) নয়, 
যারা ভারচুয়াল (৬1:01) যাদের গুণধর্ম রিয়েল পার্টিকল বা কণার মত 
হলেও, তারা আছে শৃন্ঠতার রাজ্যে; শূন্ততাকে বুকে নিয়ে। শুন্তীতে শক্তি 
জাগলে এই ভার্চুয়াল কণা হাজির হয়__যারা অবশেষে তৈরি করে যৌলকণাদের। 
এরা হলো ছুটি ঘটনার মধ্যে যে শুন্ততা_তার বাসিন্দা । সৃষ্টি ও লয়ের মাঝের 
পথের পথিক। এরা কি মহাবিশ্বের জন্ম্ত্যু ও পুনর্জন্নের পথেও হাসিমুখে 
এসে দাড়ায় ?--সেই উত্তর নেই। শুধু জানা যায়, যাকে মনে হয় সুস্থির, প্রশান্ত, 
তার অন্তরেও কাজ করে কোয্ান্টার আন্দোলন! শৃষ্ঠতার মাঝে আন্দোলন 
আলোড়নে নামে ভারচুয়াল কণা । মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায়, যখন সে অতি 
দ্র, যাকে মনে হয় শূল্ত--সেই শূন্ততাতে মেটার নেই, ছিল ভারচুয়াল কণ!। 
যাদের নিয়ে সৃষ্টি শুরু। এখানে কোয়াণ্টার একটি দিগস্ত রেখা-_সীমারেখা টেনে 
ফিজিক্সের আইন-কান্ধুন নিয়ে বিগ ব্যাঙের পথে মহাবিশ্বের জন্মের ইতিবৃত্ত গড়ে 
তোলা যায়। সেই শূন্যতার পারে ফিজিন্স দীড়িয়ে আছে। শৃম্ঠতাকে না জানলে 
গভীরে যাওয়া বায় না। এই দিগন্তের বাইরে কি থাকে 1 মহাশুন্য ?এ 
মহাশুঘোর ওপার থেকে যে সঙ্গীত ভেসে আনে কোনোদিন কি তা - শোন 
যাবে না? 


ভিন্ন দেখা 
এলেম নতুন দেশে 


পি.এইচ.ডি থিসিস পাবার পর মাল প্রা্ন তীর শিক্ষক ফিলিপ জোলিকে একটি 
চিঠি লেখেন; উদ্দেশ্ট-তাত্তিক পদীর্ঘবিগ্ভার গবেষকের ক্যারিয়ারটি বেছে নেবেন কি 
না--তাই জানতে চাওয়া। জোলি লিখলেন, ‘শোন ছোকরা, মিথ্যেমিধ্যি 
জীবনটাকে বরবাদ করবে? তাত্বিক পদার্থবিষ্ভার শেষ হয়ে গেছে ; সব ডিফারেন- 
শিয়াল ইকুয়েশনের সমাধান পাওয়া গেছে। বাকি যা ছুটছাট সামান্য কিছু আছে 
তা হলো প্রাথমিক সীমার ধারণায় উনিশ-বিশকে টেনে। ভবিষ্যৎ, যেখানে প্রত্যাশা 
জাগিয়ে তুলতে পারে না__সেই ক্যারিয়ার বেছে করবে কি?” আর 1900 সালের 
আগস্ট মাসে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হিলবার্ট দ্বিতীয় আস্তর্জাতিক গণিতবিদের 
কনফারেন্সে তীর সেই স্থবিখ্যাত তেইশটি সমন পেশ করলেন; যার একটি__ 
বষ্ঠটি হলো, পদার্থবিগ্ার সিদ্ধান্ত বা 431০0 নিয়ে। হিলবার্টের মতে, সব 
জানাশোনা পিন্ধান্তগুলো ঠিকমতন সাঙ্জালে গুছালে পদার্থবিগ্তার জগৎটি একেবারে 
যুক্তি দিয়ে গডা ছবিটি হয়ে দীড়াবে; সামান্য যেটুকু ফাক-ফোকর ক্যানভাসে 
আঁছে সেসব ভরে তুলতে দেরী হবে না ॥-- 

...বেচারা জোলি ; বেচারা হিলবার্ট ! সব জানাই যে শেষ জানা নয় সেটি 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেকালের বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দেয়ালে ঘা 
মারতে শুরু করেছে। ফিজিজ্স বা পদার্থবিস্ত! শেষ হয়েও শেষ হয় না। উনিশ 
শতক, আরো একবার দেখে, মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী! 

সনাতন বিজ্ঞান যা উনিশ শতকের ঘরানা, মাস বোর্গ দেখেন তার বিশেষত্ব 
হলো পরীক্ষিত বা (0৮1০০) আর পরীক্ষক-__ছুজনেই তারা! স্বাধীন । যে যন 
দিয়ে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে তার ত্রুটি থাকে। তবে তার প্রভাব 
অবভেন্ত বা বসু উপর সাংঘাতিক কিছু নয়। আর একটি ফিজিক্যাল ফেনোমেন! 
বা প্রাকৃতিক ব্যাপারকে তার পথের ধারণা না টেনেও চিনতে বুঝতে প্রয়ামী হওয়া 
যায়। নিউটনের জানানো মহাজাগতিক গতিবিজ্ঞান এই পথেই গড়ে উঠেছে। 
এই গতিবিজ্ঞান বা ডাইনামিক্স বেশ কাঁজের। এই বিজ্ঞান আছে নিউটনকে 
আশ্রয় করে, তার আওতায়। সনাতন বিজ্ঞান এককথায় নিউটনীয় বিজ্ঞান। এই 


৫৮ এই বিজ্ঞান 


বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে নিউটনের জানানো পরম আর স্বাধীন, চরম ও সার্বভৌম 
দেশ আর কাল-__স্পেম ও টাইম ৷ এই ভিত্তিতে সনাতন বিজ্ঞান তিনটি প্রত্যয় 
নিয়ে দাড়িয়ে থাকে । যার! জানায়, এই জগতে সব পরিবর্তন ঘটে “নিরবচ্ছিন্ন 
ধারায়” ; এখানে থাকে “নির্দেশনার ইঙ্গিত) আর সব কাজের একটি কারণ থাকে 
ঘটনার বিশ্লেষণ গড়ে ওঠে ‘কার্যকারণত্ব'কে আশ্রর করে। এই সনাতন জগতে 
যে কোনো বস্তুর স্টেট বা এবস্থাকে স্পেসের তিন মাত্রায় আর €ভেলসিটির সাহায্যে 
জানানো যায় । এই ভেলগিটি আবার সময় নির্ভর; গণিতের ভাষায় বলা যায়, 
এটি সময়ের সঙ্গে ফাংশনে নামে। এ জগতে যে কোনো পরিবর্তনকে ক্ষুদ্র থেকে 
ক্ষুদ্রতম করা৷ যায়, কারণ পরীক্ষাধীন সময়কেও ছোট থেকে আরো! ছোট কর' যায়। 
ট্রাজেকটারির গতিপথে নেই নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ধারা দেখা যায়, বস্তু কোন 
অবস্থা থেকে কোন অবস্থাতে যে যাবে, তা শুধু দেখার সময় ধরেই বলা সম্ভব ; 
বলা যায় শুধু ঠিক সেই অবস্থায় কোন ফোর্স সেই সময়ে কাজ করছে সেটিকে মেনে 
নিয়ে। সময় আর স্পেদকে ছোট করার বীতি সনাতন বিজ্ঞানের বন্দীশে আছে। 
আছে ডিফারেনশিয়াল কেলকুলাসের ধারণায়। এখানে বস্তুকেও ভাঙা যায়। 
যে কোনো অবজেন্ট ও ফেনোমেনা নানা উপাদান উপকরণে তৈরি হতে পারে। 
এদের প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করা যায়। এক কথায় যে কোনো 
বস্তু বা ব্যাপারকে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে স্বাধীনসত্তা হিসেবে পরীক্ষা 
করা যাবে। অন্ঠদিকে দরকার হলে এটির নিজস্ব উপকরণে “ভেঙে” ফেলে প্রতিটি: 
উপরণকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করে, মূল বন্ধ বা ব্যাপারে স্বভাব চরিত্র 
বোঝা! সম্ভব। এইজন্য, সনাতন বিজ্ঞানের প্রশ্ন ধারায় থাকে-_বস্থটি কি” অথবা! 
‘কী তার উপকরণ । আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে পরীক্ষা কর! হয়, 
সেখানে দর্শক আর তার দৃষ্ঠজগৎ, পরীক্ষক আর পরীক্ষার বিষয়-_ছুটিই স্বাধীন, 
দুটিই প্রধান। নিরবচ্ছি্রত, নির্দেশনা আর কার্ধকারণত্ব বোধ এবং স্বাধীন ও 
পরম দেশ ও কালকে মেনে নিয়ে দর্শক নিরপেক্ষ এই জগতের গড়ে ওঠা! 
চারপাশের জড়জগৎকে মেনে নিয়ে সনাতন বিজ্ঞান গড়ে ওঠে । এখানে যা 
কিছু ঘটে তা সাধারণ বুদ্ধি বা কমনসেন্দে গ্রহণীয়। বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি গ্রহণ, 
হয় সেটি বিষয়টিকে জানাতে বেশ খাটে। প্রতিটি কার্ধের পেছনের কারণটিকে 
সহজেই খুজে পাওয়া যায় $ এই বিজ্ঞান নির্ভূন আর যথাযথ । এটি Exact Science 5 
পূর্বাপর ধারণার নির্দেশন1 থাকে এই জগতে । -.নিউটনীয় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করে৷ 
লাপ্নাস সহজেই তাঁর 1820 সালে প্রকাশিত Theorie analytique des 


ভিন্ন দেখা ৫৯. 
70৮911655 গ্রন্থে বললেন, “একটি কালের মুহূর্তে জাগতিক মহাজাগতিক সব বস্তুর 
অবস্থানটি যদি জানা যায়, আর যদি জানা যায় ঠিক নেই মুহুর্তে যত ফোর্স কাজ 
করছে তাদের হাদ্ হদিশ, তবে সেই বৌধিক প্রজ্ঞায় জগতের বিশাল থেকে কুদ্রতর 
এটমের গতিবিধি একটি মাত্র ফমু লাঁয় ধরা পড়বে। সব ডেটা বিশ্লেষণ করার মত 
অসাধারণ ক্ষমতা যি সেই প্রজ্ঞার থাকে, তবে এই জগতের কোনো কিছু অনিশ্চ' 
(uncertain) থাকে না। অতীত-ভবিষ্তৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে ৷--- 
লাপ্নাস একটি পরম প্রজ্ঞার কথা ভাবলেন-_যার কাছে কোনো কিছু অজেয় নয়। 
বাকি সকলের এই বোধে এই প্রজ্ঞা নেই বলে ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারে না; তারা 
নিয়তির হাতে পুতুলের মত সেজে দাঁড়ায় । হাঁয়, কমননেন্সে সব ধরা পড়ে না। 
আর এই গ্রন্থ প্রকাশের একশ বছর পর আইনস্টাইন বললেন, ষোল বছর আগে 
ষে সংস্কারের স্তর আমরা জুটিয়ে নিই, তাই কমনসেন্স। এই স্তর না তত গভীর, 
না তত কঠিন! 

সনাতন বিজ্ঞান যতই সবজান্তার ভাব করুক, উনিশ শতকেই বোঝা যাগ কোথাও: 
গোলমাল বুঝি আছে। কিছুটা সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে যাচাইয়ের চেষ্টা চলে । সব 
বন্ত__বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হোক-_তাদের ফ্রাকচার এক, এই মতবাদ পাসকেলের ৷ 
আর আইনস্টাইনের বন্ধুলগেভী] (-2026০1) জেফ সুষমা খুঁজতে গিয়ে এ তত্ব 
মানতে পারেন না। এটি মানা মানে 7২521105 বা বান্ধৰ যে সর্বত্র সব 
অবস্থ'য় একই ভাবে প্রকাশিত হবে--এই ধারণায় বিশ্বাস করা । বাস্তব কিন্ত 
অনেক জটিল, অনেক ইণ্টারেন্টিং। অথচ কার্ধকারণের বিশ্লেষণের পথে 
পাস্কেল তীর তত্ব পান। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনেক অংশে সফল হলেও সমগ্র 
বাস্তবের ধারণা করতে কি পারে? - অন্যদিকে বর্ণীলি রেখা, বিকিরণের ধারা 
অথবা আলোর গতিবেগ যে সব সমস্তার সুচনা! করে, সনাতন বিজ্ঞানের প্রতায়ে 
তাদের সমাধান মেলে না দর্শক আর দৃগ্তজগৎ যে আলাদী--তা ভাবা মায় না। 
যে ইলেক্ট্রন উনিশ শতকে পাওয়া যায় পে যে কি, কী তার উপকরণ -এই প্রশ্নও 
খাপছাড়। ঠেকে । 

ডিক এই সময়ে ঝড় ওঠে । আইনস্টাইন সনাতন বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি টলিয়ে- 

দেন ; স্পেস আর টাইম তাদের স্বাধীন সার্বভৌম পরম রূপ হারিয়ে আপেক্ষিকতার 
জগতে চারমাত্রার ম্পেসটাইম রূপ পায়। সিদ্ধান্ত বা ৪31০7 এর পরিবর্তন হয়। 
আর দর্শক ও দৃশ্য জগতের সম্বন্ধে স্থত্র হাজির হয়। অন্যদিকে প্রাঙ্ক-আইনস্টাইন 
বৌরের হাতে নির্দেশনার জগৎটি ভাঙে, পূর্বাপর বিধানের ধর্বংসভূপ দেখা দেয়। 


৬০ এই বিজ্ঞান 


জানা যায় কষত্াতিক্ু্র অথবা মাইক্রোজগতে কোনো গতি নিরবচ্ছিন্ন নয়। এখানে 
কোয়াণ্টার ধারা কাজ করে। এ জগতের পথ ধারাবাহিকতাহীন! আরো বিশ 
বছর পর একাল প্রবীণ আর নবীন বিজ্ঞানীর হাতে তেপায়া সনাতন বিজ্ঞানের 
তিনটি প্রত্যঙ্গেরই ভগ্দশ! ঘটে । এখানে বন্ত দৈত রূপে হাজির হয়-__সে মেটার 
অথবা তরঙ্গ _অথবা কণাতরঙ্গ | সনাতন বিজ্ঞানে Content এবং Form, 
আধেয় আর আধারের যে নিয়মশৃঙ্ধনার রূপ ছিল, সেই রূপটি পর্যন্ত বিপর্ধন্ত হয়; 
বিপ্রতীপ রূপ ধরা পড়ে! গতির জগতে উপস্থিত হয় অনিশ্চয়তা । সব কিছু 
প্রকাশিত হয় সম্ভাবনার শর্তে। সনাতন বিজ্ঞানের বস্তুর একক, স্বতন্ত্র বিশেষত্ব 
লোপ পার-_যার আবির্ভাবের কথ! আছে লাপ্নাসের গ্রন্থে । নির্দেশনার রীতিতে 
একটি নিঃসঙ্গ কণার আচার-ব্যবহারে চান্স শবটি থাকে না। সনাতন হিজ্ঞানে 
নিয়ম মেনে চলার পথে প্রয়োজন (Necessity) থাকে। এখানে ক্ষণে ক্ষণে হাক 
ওঠে, চলো নিয়ম পথে । এ পথে চলাটাই জরুরি !__এই কারণে সনাতন বিজ্ঞানের 
মেকানিক্স হলো ভাইনামিক্স বা গতিবিজ্ঞান নির্ভর এখানে স্টাটিস্টিক এর 
স্থান নেই। চান্স এবং স্টাটিস্টিক্স একমাত্র বস্তসমাহারের আচার ব্যবহার 
বোঝাতে সনাতন বিজ্ঞানে দেখা দেয়। অথচ নতুন বিজ্ঞান ধারায়, কোয়াণ্টাম 
মেকানিক অন্য ব্যাপার। এখানে ্ষদ্রাতিক্ষদ্র কণার জগতে, মাইক্রোওয়ান্ডে 
আচার ব্যবহার বোঝাতে যেমন হাজির হয় প্রয়োজন, তেমনি আসে চান্স’ ! 
এই জগতে একটি নিঃসঙ্গ, স্বাধীন, স্বতন্ কণার কথা ভাবা যায় না। একটি 
উত্তেজিত এটম তার গ্রাউণ্ড স্টেটে আপনা থেকে, বাইরের বিন! প্ররোচনায়, 
হাজির হবে ১--এখানে এটমের ইলেকট্রনের এক শক্তিস্তর থেকে অন্ত শক্তিস্তরে 
লাফানে| বাপানো। শুধু বলা যায় না কোন ইলেকট্রনটি কাজে নামবে ! - বলা 
বায় ন! একটি উত্তেজিত নির্দিষ্ট এটম কখন গ্রাউণ্ড স্টেটে ফিরে আসবে! তেমনি 
বলা যায় না একটি দির্িষ্ট নিউট্রন আপনা থেকে কথন ক্রয়ের পথে যাবে। এই 
জগতে চান্স কাজ করে; যে চান্স নিতে পারে সেই ইলেকট্রন, নিউট্রন অথবা! টম 
কাজে নামে ।__কেন এই চান্সের উংপাত? 

াজিঙ্ু্র জগতে একটি কণা তার পরিবেশের সঙ্গে অন্তকরিয়ায় নামে । একটি 
নিঃসঙ্গ কণা__নিঃলঙ্গ নয়। তার উপর আশে পাশের প্রভাৰ এসে পড়ে। এই 
প্রভাবটি যেমন তেমন, এলোমেলো) রেগুম। হয়তো তা সামান্য, নগন্য । তবু 
ক্ষুপ্রাতিক্ষ্র জগতে «এই নগণা প্রভাবটিকে তুচ্ছ করা যায় না। এই প্রভাবের 
এলোমেলো ভেসে আসার জন্য স্থির নির্দিষ্ট করে কখন কি ঘটে বলা যায় না। 


ভিন্ন দেখা ৬১ 
কণার ব্যবহারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় । অনিশ্চয়তার বেড়াজালে পড়ে কণা 
চান্সকে টেনে নেয় ।-- এই জগতে পরম বলে কিছু নেই! এমন কি পরম শৃন্যও 
নেই। শৃষ্ঠতা অথবা ভেকুয়াম সম্পূর্ণ শূন্য নয়। এটিও একটি পরিবেশ_যা 
এখানে থাকা কণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখানে হয়তো Rea] বা বাস্তব কণা 
নেই ; তবু এখানে আছে ভারচুয়েল (ভ 091০) কণা | যেমন কবি গালিব বলেন, 
মানুষ নির্জনে থাকলেও সে একা নয়। মে থাকে তার চিন্তা, ভাবনাকে সঙ্গী করে'-- 
কণার জগতে সেই এক ধারা। প্রভাব মুক্তহীন স্বাধীন কণা নেই । সনাতন বিজ্ঞানের 
একক, স্বতন্ত্র বিশেষত্ব লোপ পায়; বাটির জায়গায় হাজির হয় গোষ্ঠী; আর তাদের 
আচার-ব্যবহার বোঝাতে স্ট্যাটিম্টিকেল নিয়ম খাটে । এখানে দেখা দেয় চান্স আর 
প্রয়োজন। এখানে থাকে অনির্দেশনার ইঙ্গিত আর বস্তুর দ্বৈত রূপ-সে কণা বা 
তরঙ্গ, সে মেটার বা এনাজি ; তার বিপরীত বস্তু থাকতে পারে। অনির্দেশনা আর. 
দ্বৈত রূপ-_-প্রথমটি সনাতন বিজ্ঞান অনুযায়ী অবোধা, দ্বিতীয়টি তত স্ববোধা নয়। 

সনাতন বিজ্ঞানের মেকানিক্স যদিও ডাইনামিল্স আশ্রয়ী--কোয়াণ্টাম 
মেকানিক্স স্বাভাবিক ভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তবুও এখানে . 
প্ৰভেদ আছে। কার্যকারণততে সম্ভাবনার (:০৮৫১৫15) ধারণা আছে। চান্দ 
আর আনপার্টেনেটি অথবা আকশ্মিকতা আর অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়ে কোয়ান্টাম 
তবে সম্ভাবনার স্থত্র কাজ করে। তবু এই সম্ভাবনার বোধ সনাতন বিজ্ঞানের 
মোতাবেক নয়। প্ররুতির মধো যে সম্ভাবনার শর্ত কাজ করে সনাতন বিজ্ঞানের 
স্ট্াটিসটিকেল থিয়োরী দিয়ে তার হিচার সম্ভব নয়। এখানে কাজে নামে 
সন্তাবনার তরঙ্গের এম্প্লিটিউডটুকু ঃ তাঁর চূড়া নিয়ে কারবার! নানা সম্বন্ধের 
ধারণার শরঙ্গ রূপের যোগকলে এই জগতে দেখা দেয় ইন্টারফারেন্দ বা ব্যভিচার । 
নেও সনাতন বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে সেজে আসে না। মাইক্রোজগতে কণার ছুটি দলে 
সংখ্যায়নিক রীতি কাঁজ করে-_এই কণারা কেউ বোমন, কেউ ফেমিয়ন দলে; 
প্রতিন্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফেমিয়ন কণা! থাকে বলে এবং সম্মিলিত তরঙ্গের যোগের 
ক্রিয্নার শুধু এমপ্রিটিউড কাজে নামে বলে যে কিন্তৃত তরঙ্গাভাস ধরা! পড়ে তা 
সনাতন বিজ্ঞানের কালে ধরা পড়েনি । অন্যদিকে ফোটনকণা বৌসন ;-_একটি 
স্টেটে বহু কণ! থাকে বলে সম্মিলিত তরঙ্গের রূপে সনাতন বিজ্ঞানের সাবেকি 
উচ্চাবচ তরঙ্গ পাওয়া যায়। এই তরঙ্গের ব্যতিচার সহজেই সনাতন বিজ্ঞানের 
কালে ধর! পড়ে। ছুটি বিজ্ঞানের ধারায় সম্পর্কটি চেন! যায়। সনাতনী পূর্ববিধান 
নির্দেশনা, নিরবচ্ছিন্নতা এই বিজ্ঞানের আসন্ন রূপে পাওয়া যায় । 


৬২ নু এই বিজ্ঞান 


পরিবেশকে টেনে এনে এই মাইক্রোজগৎ গড়ে ওঠে । কাজেই এখানে সমাতন 
বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বস্তু বা ব্যাপারের অন্থপুঙ্ঘ ধারণা স্পষ্ট নয়। যেটার ও 
এনাজি এখানে একটি অন্তটির রূপান্তরিত অবস্থা। আবার পরিবেশ অন্যায়, 
মেটার হয় কণা, নয় তরঙ্গ । এখানে আছে হাটি ও লয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 
এ জগতে নানা সম্বন্ধ সম্পর্কের ধারা মিলিত হয়ে এক অনবগ্ত সাগরের স্ব করে 
খেখানে সাগরের জলকণার মত কেউই স্বত্ত নয়, বিশেষ নয়, বিশিষ্ট নয় 1...এই 
জগতের বর্ণনায় বোম (B০৮) বললেন, "এই জগৎকে তাঁর নির্ট্টি উপকরণে 
বিশ্লেষণ করা যে সম্ভব-_এই সনাতনী মতবাদ পালটানো দরকার। এর বদলে এই 
জগৎ যে মূলত এক আর অভিন্ন এই ধারণাও টানতে বলি না। সনাতন বিজ্ঞানের 
সীমাতেই শুধু স্বাধীন স্বতন্ত্র উপকরণের নিঃশত বর্ণনা সন্ভব । যেখানে কোয়াণ্টার 
আবির্ভাব, সেখানেই দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অংশের মৌলিক পরিবর্তন 
কারণ নব অংশের অন্তরে অন্তরে রয়েছে সঙ্বদ্-পংযোগ | চোখে যে ছবি ফুটে ওঠে 
তা সতত সঞ্চারমান, নমনীয় আর পরিবর্তনশীল ৷? 

সনাতন বিজ্ঞানের ধারণায় মডেল ছিল। কমনসেন্সের সাহায্যে সেই মডেলটির 
বণনা করা যেত। কোয়ান্টাম মেকানিকৃসেও মডেল আছে যাকে বলা হয় 7609” 
tive 1362 অথবা পরীক্ষামূলক চিত্রকল্প। এই ইমেজ--সেটিও গড়ে ওঠে অনেক 
ইমেজের পরিপ্রেক্ষিত ধারণায়। ইমেজ বহু; তাদের ব্যাখ্যা, শাব্দিক অর্থে না 
দিয়ে, পরীক্ষার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। বহুত্বকে, বহু সম্পর্কের ধারাকে সহজেই 
গণিতের ছকে সাজানো যায়। এই ছক-_এও যেন এক মডেল। এই রূপাকৃতি, 
পরীক্ষা মূলক ইমেজ আর গাণিতিক ছক ছুটিকেই কোয়ান্টাম মেকানিকূসে এক 
দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবু মডেল যেখানে মূর্ত, গণিত সেখানে বিমূর্ত । লব্দিকের 
ধারায় গড়ে ওঠা গণিত এই জগতে স্ঠায়ত সি্ধ। সনাতন বিজ্ঞানের মডেল যেমন 
তত্ব গড়তে সাহায্য করে, তেমনি নতুন জগতের নিয়মের ব্যাখ্যায়, আবিষ্ধারে, 
প্রকাশনে, এমন কি কী পাওয়া যেতে পারে তার ভবি্যহক্তিতে গণিতকে বাদ দিয়ে 
চলা যায় না। সহ সম্পর্কের ধারা আর গাণিতিক বিমূর্তা--ছুটিই এই জগতের 
প্রকাশভঙ্গী। 

আবার একটি পরিবেশে একটি বন্তকে পরীক্ষা করলে যে ফল পাওয়া যায়, 
পরিবেশের পরিবর্তনে একই বস্তর পরীক্ষায় ভিন্ন ফল পাওয়া যায় । ভিন্ন ভিন্ন 
পরিবেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় একই বস্তুর কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যে যার_ 
তার নানা দিক থেকে বস্তটির বিচার জানায়। এই সব বিচারকে জুটিয়ে মুটিয়ে 


স্‌ 


ভিন্ন দেখা ৬৩ 


বন্তটিকে বোঝা! যায়। তবু অনিশ্চয়তার সম্পর্কে, দ্বৈত উপস্থিতিতে যে সব দৃশ্ত দেখা 
যায়, তাদের একটি মাত্র ছবিতে বা গ্রাফে আকা যায় না। কারণ নানা দেখায় 
যেমন সম্পূরকত্ব বোধ জাগে, তেমনি জাগে পরিপূরকত্বের ধারণা। একটি ছবিতে 
সব ঘটনা লেখা যায় না, কারণ ঘটনায় ঘটনায় থাকে বৈপরীত্য, থাকে বিরোধ । 
এই বিপরীত আর বিরৌধকে মেনে নিয়ে ঘটনার দল যে সাজে দেজে দাড়ায় তার * 
ব্যাখ্যা বা বর্ণনা পুরনো ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে দেওয়া যায় না। বস্তুটি সেখানে 
অস্পষ্টআবিল হয়ে দীড়ায়। বরং বলা যায়, এ যেন গতিমান ছাঁবর ধারা__লসব 
মিলিয়ে যা গুকাঁশ করে গতির জগৎকে । এখানে একটি ছবি অন্ত ছবির পরিপুরক। 
সব ঘলাধল মেনে নিয়ে যে ছবির ধারা গড়ে ওঠে সেখানে থ'কে পরিপূরকত্ব বোধ। 
নীয়েলবোর জানালেন, ঘটনা বা ডেটা- যা৷ বিভিন্ন পরিবেশের পরীক্ষায় পাওয়া যায়, 
তারা জটিল, বিরোধে ভর|। তবু সব ঘটনা বা ডেটা এ বস্তুকে বা বিষয়কে প্রকাশ 
করতে সাহায্য করে। এই জটিল বিব্বোধাভান__এগুলি পরম্পর পরস্পরের 
পরিপূরক । ফর্ম আর কন্টেন্ট, আধার ও আধেয়'র যে দৈত ধারা সনাতন বিজ্ঞানে 
এসেছিল কোয়াণ্টা জগতের রূপ সাধুজোর হার্ননির খোজে তারা দিশেহারা হয়ে 
দাড়ায়। একটি নিদিষ্ট ফ্রেমের সাপেক্ষে একটি ফর্ণের গঠন আকৃতি নির্দিষ্ট হয়। 
এখানে সেই ফ্রেমের নিদর্শন কোথায় ? অন্থদিকে একটি মাত্র আধেয় এই নতুন 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারে না। বস্তটির নিজস্ব নির্দেশনা কোথায় ?-সে কণা না 
তরঙ্গ, মেটার না এনাজি ? এখানে যে সৃষ্টি লয় চির প্রবহমান। ক্ষণে বস্তুর পরিবর্তন 
হয় অন্য বস্তুতে । নির্দিষ্ট আধেয় রূপ কোনটি ?__এর উত্তর--সব কটি । অনির্দেশ- 
অনিশ্চয়তার পথে সব রূপ সব ফ্রেম পরিপূরকত্বের আঙিনায় কোয়াণ্টার সংসার 
সাজিয়ে রাখে । পরিপূরকত্বের পথেই হার্মনির ইশারা জাগে; বস্তুটিকে চেনা যায়। 

নির্দেশ নিরবচ্ছিনতার পথ এড়িয়ে অভিজ্ঞতার যে নতুন পথ গড়ে ওঠে সেখানে 
থাকে চান্স, থাকে প্রয়োজন, থাকে দন্তাবনা। এই পথে প্রকৃতির নিয়মগুলি জানা 
যায়। দর্শক-দৃশ্তজগৎ একাকার হয়ে যায়। প্রকৃতির খেলায় সকলে মেতে ওঠে; 
সম্পর্কের খোজ পায় ॥ নিয়মের ইশারা জাগে। পথের প্রদার আর বিশ্তুতির নিয়ম 
_ সম্পর্কের আইডিয়া ছোওয়া নিয়ে গড়ে ওঠে। 

অনিশ্চয়তা ভরা এই জগতে পূর্বাপর বিধান নেই। নেই নির্দেশনা--আছে 
আকন্মিকতার অষ্টহাসি। নেই নিরবচ্ছিন্ন গতিপথ । থাকে বৃষ্টির ধারার মত 
কোয়ান্টার ধারা । আর থাকে সম্ভাবনার সুত্র এবং পরিপূরকতা। 

-* সত্যি, সেলুকীলঃ কী বিচিত্র এই দেশ ! 


অশেষ দেখা 

শেষ অনুসন্ধান 
সৃষ্টির অপার রহস্ত বিজ্ঞান নিরন্তর খুঁজে চলে। খোজার পথের হাতিয়ার 
হলো প্রশ্ন তোলা । যা| দেখা যায়, যা ইন্জিয়ের অম্ুভূতিতে ধরা পড়ে সেই কার্ষগুলি 
“কি”__-তা” হয্রতো জানা যায় না; যা জানার চেষ্টা হয় সেটি এ কার্ধটি “কেন” 
ঘটছে অথবা কি তার *কারণ”। এই কার্ধকার্ণ খোজার ধারায় বিজ্ঞানী একটি 
মনোমত মডেল বা প্রতীক গড়ে তোলার চেষ্টা কারণ, আর সেই পথেই জানতে 
চেষ্ট৷ করেন-_কার্যটি “কি”? “কেন” এই প্রশ্নের উত্তর খোজা হয় আর সেই 
উত্তরের সাপেক্ষে গড়া মডেলের সাহাযো ইন্দিয়গ্রাহ প্রপঞ্চের জগতে রহস্তের 
ব্যাখ্যাটি দিতে চেষ্ট| করেন বিজ্ঞানী । সনাতন বিজ্ঞান বাঁ Classical science-এ 
এই রীতি মেনে চলা হলো। এখানে লঞ্জিকের ইনডাঁকটিভ অথবা আরোহী পদ্ধতির 
প্রয়োগ হলো। সনাতন বিজ্ঞানের মূলে আছেন স্যার ফ্রানসিণ বেকন এবং তীর 
Novam Organum বইটি ! যুক্তি দিয়ে গড়া পদ্ধতির সাহাযো একট! মডেল 
বিজ্ঞানীরা দিতে পারলেন; পারলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্েষণ-অভিজ্ঞতা থেকে 
জোগাড় করা নানা কার্ধ বা তথ্যের সাহাযো। এই মডেলের সব্টি আর তারই 
সাপেক্ষে ব্যাখ্যা__ছুটিই বুদধিগ্রাহ, যুক্তিপহ ; এখানে চেতনার কোনো ঠই নেই। 
সনাতন বিজ্ঞানের এটি একটি খু'ত। এখানে মনন ও বোধির সম্পর্ক সহযোগিতার 

বন্ধন খুব একটা স্পষ্ট হয় ; সুসমগ্তস তো নয়ই। 
তবু কাৰ্যকারণত্ব বোধ বহির্জগতের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে। আপেল 
কেন পড়ে-জাঁপতে গিয়ে কারণ হিমেবে পাওয়া যায় মহাকর্ষতত্ব। আকর্ষণ-বিকর্ষণ 
কেন ঘটে তার উত্তরে খুঁজে পাওয়া যায় বিপরীত ধর্মের বস্ত (০৮1০)-দের_এই 
ধর্ম হয়তে| বৈদ্যুতিক, হয়তো বা চুম্বকীয়। সৌরলোকেও একই রীতি খাটানো 
হলো। এখানে একটি ইন্দিয় সম্পর্কহীন মডেলের কল্পনা কর! হলো-_-যেখানে 
র্ধের চারদিকে পৃথিবী ইত্যাদি অনন্ত গ্রহ্রা ঘুরপাক খায়। দিনরাত্রি অথবা 
খাতু পরিবর্তনের কারণ এই মডেল থেকে জানা যায়। সাধারণ অর্থে বস্তুর গুগধর্ম 
ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য কার্যকারণ শৃহ্খলাটিকে সম্পর্ক-নহযোগিতার মডেলে না বুঝিয়ে 
তাত্বিক মডেলের চিত্ররূপে বোঝানো হতো। এই রীতির রেশ এখনো বজায় 
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আছে। এই মডেলের জগৎ সরল ; হয় তো তা নিভু ল এবং স্পষ্ট | বিজ্ঞানীরা এটি 
মেনে নিয়েছিলেন; কারণ চেতনার বাইরের জগতের উপলব্ধি বা রহস্যকে তত্বের 
আঙিনায় ভাষার সাহায্যে ঠিকমত প্রকাশ করা যায় না; ভাষার সীমাবদ্ধতা যুক্তি 
পরম্পরার বিশ্লেষণ রীতিটিকে স্ম্পষ্ট ভাবে জানাতে পারে না। যুক্তির ব্যাপ্তি ও 
বিস্তৃতি বোঝানোর জন্ত আরেকটি ভাষার প্রয়োজন হয়--সেটি গণিত। যেটি 
একটি সর্বজনীন, অর্থবহ, নিরপেক্ষ, যুক্তিগ্রাহ উদাসীন ভাষা। \ 

বিজ্ঞানে লজিকের প্রয়োগ যেমন নার্থকভাবে করলেন নিউটন, তেমনি কার্যকারণ 
স্থত্রের জালে ধরা নানাতত্বের গঠনে তিনি গণিতের প্রয়োগ করুলেন। গণিতের 
ব্যাখ্যায় তিনি “কারণ” পেলেন এবং পেলেন “কেন”। এই যে গাণিতিক সমাধান 
সেটিকে তিনি ভাষায় অনুবাদ করলেন। দেখা যায় এই অনুবাদ করা সম্ভব। 
সনাতন বিজ্ঞানে নিউটনের প্রতিষ্ঠিত ধারায় উপস্থিতিটি বজায় রাখে কার্যকারণ 
বা আর বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব । এই অস্তিত্ব, যা তার গুণধর্ম নিয়েই 
প্রকাশিত, সেটি গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। এখানে চেতনার 
(Consciousness) ভূমিকা একটি নগণ্য পার্খচরিত্রের। বোধি ও মননের সম্পর্ক- 
বোধটির কোনো স্থডোল রূপময়তা নেই। 

যেটুকু সম্পর্ক সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামোয় ধরা পড়ে, দেখানে যেন কারণটিকে 
ম্পষ্ট করে জানানো যায় নী। যেমন ধর! যাক ‘ক’ এর কারণ 'খ” একথাটি বললে 
ক আর খ-এর সম্পর্কের আংশিক ধারণা শুধু জাগে । সম্পর্কের পুরো ধারণাতে ক-এর 
কারণ খ এবং খ এর কারণ ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা বলা হলো না। তেমনি জানানো 
হয় না ক-খ-এর কার্ধকারণ সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি এজেট ‘গ’-এর হাজিরা আছে 
কিনা_যার সাপেক্ষে ক ও খ-এর সম্পর্কবোধটি পরি্ছুট হতে পারে। নিউটন ও 
সনাতন বিজ্ঞানের গণিতের ছুকের প্রকাশভঙ্গীতে এখানে কিছু অম্পষ্টতাবোধ 
থাকে। এই অস্পষ্টতার ধারণার বিলোপ ঘটে যদি পরমত্তের ধারণাকে টেনে নেয়া 
যায়। কার্ধের কারণ-শৃথলা খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় সময়ের কুহেলি ঘের! 
রাজত্বে আর এগুনো যায় না। একটি প্রাথমিক মৌলিক কারণ থাকে। সব 
কিছুর হয়ে ওঠার’ জগতে একটি কারণ একটি পরমবৌধ--যার রেশ ধরে 
একদল বিজ্ঞানী বলতে পারেন সব কাজের . প্রথমতন কারণটিই ঈশ্বর ; য! কিছু 
টি হয়েছে তার মূলনক্ট ঈশ্বর। ‘কারণ’ ছাড়াও ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্ত 
প্রকাশভঙ্গী ছিল । সনাতন বিজ্ঞানে সম্পর্ক মম্বন্ধের আকর্ষণের প্রবাহটি সরল ছিল। 
পরুম অথবা চরমের সাপেক্ষে গণিতের সমাধানের ব্যাখ্যা বা৷ Explanation দেয়া 
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৬৬ এই বিজ্ঞান 


সম্ভব ছিল। সব কিছুর ব্যাখ্যা তার বাইরের পরিসীমা ধরে দেওয়া যায় । অন্তভাবে 
বলা যায় কোনো ক্রিয়ার ব্যাখ্যা তার বাইরের প্রতিক্রিয়া ধরেই বলা যাবে । কোনো 
কিছু তার অস্তিত্বকে নিজের থেকে প্রমাণ করতে পারে না। অতএব এই 
প্রাকৃতিক বিশ্বের ব্যাখ্যা এই বিশ্বের বাইরে আছে_-সেই পরম ব্যাখ্যা হলে। ঈশ্বর । 

সনাতন বিজ্ঞানের তাত্বিক বর্ণনায় এজন্ত ভাষার কারুকুতির ছোওয়| জাগে । 
বলা হলো, “দিনের পর রাত আসে’; এখানে দিনের কাঁরণ রাত নয় এবং রাত্রির 
ব্যাখ্যায় আসে না দিন। তৃতীয় কোনো এজেণ্টকে এখানে টেনে নিয়ে আসা হলো 
না। কার্ধকারণত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো সৌরলোকের বিমূর্ত, উপলব্ধি সঞ্চাত, 
গণিতে পাওয়া, ভাষায় তৈরি মডেলের সাহায্যে_ যেখানে এঁ মডেলটি যাল্ত্রিক হলেও 
ধেন পরম। বিজ্ঞানের চিন্তার সীমাবন্বতাটুকু সেকালীন দর্শনের জগতেও দেখা 
দেয়। কার্ধ বা তথ্য, গণিতে গড়া তত্ব এবং ভাষার প্রতীকে গড়া মডেল__এই 
তিনটি ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমটিকে দর্শনতব সব সময়ে যে সুম্পষ্ট ভাবে জানাতে 
পেরেছে, এই ঘোষণায় সন্দেহ থেকে যায়। 

ব্যবহারিক জীবনে গণিতের ধারায় গড়ে তোল! গতিবিষ্থার প্রতিকী রূপকে 
উদীহরণ হিসেবে আন! যায়। ঢিলে জানালার কাচ ভাঁডে। এখানে কার্ধকারণ 
সম্পর্ক একমুখী । কাচ যে ভেঙে যাবার জন্য সেধে নিজে থেকে টিলকে ডেকে আনে 
তা? কবিতার ভাষায় বল! হলেও এখানে তা বলা হচ্ছে না। সহজ চিন্তা হলো 
ক'চভাঙার জন্য টিলের ছুটে চলা_-এই হলো ক্রিয়ার দিক নির্দেশন|। টিলের 
গতিপথ তাঁর শক্তির পরিমাপ ইত্যাদি বিজ্ঞান করতে পারে ; তবু যে টিলটি ছোড়া 
হলো, তা কেন ছোড়|৷ হলো, কি তার কারণ__বিজ্ঞান তা স্পষ্ট করে জানাতে 
পারছে না। যা বলা যায়, তাহলো নানা কারণের নানা বিকল্পগুলি থেকে এই 
সুবিধাজনক হেতুটিকে বেছে নেওয়া__যেটি ফলাফলটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে 
পারুবে এবং যাঁকে প্রমাণ করা যাবে। 

অভিজ্ঞতার নিরিখে পাওয়া তথ্যগুলির বিচার করার জন্য সম্বন্ধ টাৰ খোজার 
রীতেতে বিজ্ঞান কতগুলো! সিদ্ধান্তের ধারণ] আনলো; এদের প্রয়োগে কারধকারণের 
ব্যাখ্যা দেয়া হলো৷। এই সিদ্ধান্তের কয়েকটা হলো প্রকাশিত তথ্যের ব্যাখ্যার জন্য 
মেনে নেয়া, ধরে নেয়|। যেমন নিউটনের গতি বিজ্ঞানের পরমতত্বঃ আর কয়েকটা! 
হলে। তথ্যের পথে পাওয়া খ্রব নির্দেশনা ব| ধ্র্বক-_যেমন নিউটনের দেয়া মহাকর্ষ 
ক্রবক__যাঁকে আইনস্টাইন বলেছেন 43০ ৪৫০০১ ঈশ্বরদত্ত | সনাতন বিজ্ঞানে 
খারণ| ছিল, অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত অথবা অন্যভাবে বল! 'প্রত্যপ়'-গুলি যেন 


2৮০৮1 তি । 


্তায় স্ত্রে গীথা,__মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই প্রত্যয়ের নিত্যযোগ । ঢিলে কাচ 
ভাঙে ; যে টিল ছুঁড়েছে, সে যে শক্তিতে ঢিল ছোড়ে তারই সাপেক্ষে টিলের ছুটে 
চলা । অচেতন জড় জগতের বানায় বুদ্ধিগ্রাহ সিদ্ধান্তটি খাটে। তবু অনেক 
জায়গায় দেখা যায় থিয়োরীর পরিবর্তনে দিক নির্দেশনায় চি পান্টাতে পারে; 
অথচ এখানে তথ্যের ফলাফলের কোনে| পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে ।-**কাঁচ ভাঙার 
জন্য যে ঢিল ছৌড়ে-সে কেন ছোড়ে? ছড়ার কারণ যে কি টিলযে ছোড়ে 
তার কাছে ঘেই কারণটি কি স্পষ্ট? ভঙ্‌র কাচ তার লালিত্য নিয়ে ঢিল ছোড়ার 
জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে, অথবা ঢিলে কাঁচ ভাঙে কিনা এটা পরীক্ষা, করে, 
দেখাও যেন অ্প্রেরণা জোগায় । এই ছুটি কারণের দিক নির্দেশনা কিন্ত এক নয়, 
যদিও টিলের গতিপথ দুটি আলোচনাতে এক, ফলাফনও এক-_কাঁচ ভাঙ! ! জড় 
জগতের সঙ্গে মান্থষের চেতনা মেশাতে গেলে কার্ষকারণ তববোধে কিছু অনিশ্চয়তা 
দেখা দেয়। কারণ মানুষের নিজের চিন্তাতে বৈপরীত্য থাকে । এখানে প্রশ্ন 
জাগে, কৌন! কাজের কারণ কি একটিমাত্র শক্তি, একটি মাত্র ঘটনা অথবা অন্যকিছু 
হতে পারে? চেতনা কি মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তোলে__যার ফলে দেখার 
জগতের রূপ পালটায় এবং কারণটিও পালটাতে পারে? চেতনার প্রয়োজন কি? 
সনাতন বিজ্ঞানে অঙ্ণুমন্কিৎস্থ ( Searcher ) ও অস্থি ( Seeker ) মানুষের 
কোনো ভূমিকা নেই। কঠিন যুক্তির পথে বহির্জগতের নিয়ম খোজা হুলো। 
কেপলারের ধারণা ছিল বুদ্ধিমান এগ্েরা গ্রহদের ঠেলে নিয়ে চলে। তারপর 
যেদিন তিনি টাইকোব্রাহের সংগৃহীত তথ্য থেকে খুঁজে পেলেন গ্রহদের পথ 
উপবৃত্তাকার__সেদিন তীর আর এ বুদ্ধিমান এগ্েলদের দরকার হলো না; পথদশী 
বুদ্ধিমান গাইডদের' তিনি বিসর্জন দিতে পারলেন। তথ্য আর যুক্তিশৃদ্খল হলো 
গাইড-_আর যে তত্ব পাওয়া গেল সেটি অবশ্তই বিচার-বুদ্ধি গ্রাছ। ডারউইনের 
প্রতিক বাছবিচারের তন্বে জানা গেল প্রকৃতির হাতে গড়া নানা নকশী-ডিজাইনের 
ন্থায়িত্বের সমস্তার বুদধিগ্রা্ সমাধান । নিরপেক্ষ উদাদীন যুক্তির পথে তথ্যভিত্তিক 
যে আইডিয়াটি তিনি জানালেন, দেখা যায় সেখানে প্রকৃতির বাঁছবিচারের পদ্ধতি 
হলো রেগাঁম__এলোমেলে!। এখানে কোনো চেতনা ঝা বুদ্ধির নির্দেশনার ছাপ 
আপাতত ধরা যায় না। যা থাকে সেটি পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য, গ্রতিদন্থি- 
তার জগতটিতে টি"কে থাকার জন্য কিছুটা শক্তি। কিছু বা এডছাস্টমেট,দিয়ন্ত্রণ- 
বিন্যাস । যুক্তিগ্াহ ডারউইনের তবে বিচার বুদ্ধি আছে-_চেতনার ছোয়| নেই। 
তৰু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, মস্তিষ্কের উন্নতি যদি প্রকৃতির ঝাড়াই বাছাইয়ের 


৬৮ . এই বিজ্ঞান 


করমবিকাশের ফলে ঘটে থাকে, তবে চেতনার ভ্রমোশ্নতিতে সেই একই প্রণালী 
(3595৫507) কি কাজ করবে? মান্ষের চেতনায় বৈপরীত্য ধরা পড়ে, 
অনিশ্চয়তার ছোয়া জাগে। সেই এক বৈপরীত্য অনিশ্চয়তা কি জড়জগতে দেখা 
দেয়? ততৃফলাফল-_যাঁ খোঁজার বা জানার__সে নিশ্চয় দর্শক-নিরপেক্ষ । কারণ 
বিজ্ঞানের সত্য একটি পরিদীমায় একই সমাধান 'ব| প্রত্যয় জাগিয়ে তোলে; 
এটি সর্বজনীন । তবু অমুসন্ধিৎস্র-অহিষটু দর্শকের হাতে এ পরিসীমাটি কি নির্দেশিত 
হয় না? নিউটনের হাতে তৈরি বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নিয়ে হেমিলটন 
প্রশ্ন তোলেন। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটি শুধু ছু'একজনের কণ্ঠে জেগে 
ওঠা অস্ফুট কলধ্বনী। ৰ 

নিউটনের, জগৎ যেন যান্তিক। অসীম অনন্ত মহাবিশ্বে পরমন্পেস ও পরম: 
টাইমের সাম্রাজ্যে তাৎক্ষণিক কার্ঘকারণের শৃঙ্খলে যে জগৎ পায়! যায় সে স্থির, 
পরিবর্তহীন। সেদিনের মানুষের অভিজ্ঞতার পরিসীমাতে এই জগৎ নিবন্ধ । 
এটি যেন আদি মান্ষের পুরাণ কথার হৃষ্টিতত্‌ মেনে নিয়ে তৈরি হওয়া । বাইবেল 
ইত্যাদি পুরাণ প্রথমেই এই হৃষ্টিতত্ব জানায়, যা ঈশ্বরের ইচ্ছায়, ক্রিক্ায় গড়ে উঠেছে। 
হ্বিলহেলম্‌ লাইবনিৎস, সামুয়েল ক্লার্ক এবং অন্তান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা 
নিউটনের কার্ধকারণবাদ এবং পরমতত্ব দুটির সমন্বয়ে পরম কারণ হিসেবে পেলেন 
সেই ঈশ্বরকে-__যিনি এই সৃষ্ট জগতের বাইরে আছেন। এই পরম কারণ ও পরম 
াখ্যার মুলে থাকে একটি সিদ্ধান্ত_-সবকিছুর মূলে একটি কারণ আছে, বাধা 
আছে এবং এই কারণ ও ব্যাখ্যা হলো ঈশ্বর। তবু প্রশ্ন তোল! যায় কারণহীন 
ব্যাখ্যাহীন ঈশ্বরকে মেনে নিলে কারণহীন ব্যাখা হীন বিশ্ব জগৎ মানতে ক্ষতি কি? 


এখানেও কি বোঝার সথবিধার জন্য ঈশ্বরকে টেনে নেওয়া হলো৷ না? এই টেনে 


আনা কারণটিকে বিজ্ঞানে কি প্রমাণিত করা যাবে ? এজাতীয় প্রশ্ন জেগে ওঠে 
কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে সেটি 


স্টিকুসের ছকে সম্ভাবনার সুত্রে তাপগতি 
বিজ্ঞানের আবির্ভাব এবং ম্যাব্মওয়েলের ইথারতদ ! 

উনিশ শতকের প্রথমেই কোনে| -কোনো বিজ্ঞানীর কাছে নিরপেক্ষ উদাদীন 
খোঁজার রীতিটি খানিকটা আঁলুনি বলে মনে হয়। রসায়নের পর্যায় সারণীতে, 
তাপগতি, বিজ্ঞানে, যস্থের মেকানিকসে নিয়ম আছে) কঠিন কঠোর সেই নিয়ম । 
তবু েটিস্টিকূদ পদ্ধতির ওয়োগের ফলে নিয়মের গঠনে কিছু সম্ভাবনা, কিছু 
অনিশ্চয়তা, কিছু বা ঝাঁড়াই-বাছাই থেকে যায়, থেকে যায় কিছু এলোমেলোমিকে 
িনে নেয়া। প্রকৃতির নিজ রীতি-নীতিটি কি সুক্ম নিয়মের রাজত্বে খাটে? 


“অশেষ দেখা তি 
তাছাড়া নিশ্পুহতা উদাসীনতা _সে ঠিকই খোজার রীতি । তবু জগণটাকে যেমন 
বোঝার দরকার, তেমনি রন উপভোগের প্রয়োজন ১ প্রয়োজন উপলক্কির। সেখানে 
চেতনার প্রয়োজন, প্রয়োজন চেতনাশ্রয়ী একটি রসবেত্তার সম্ভাবনাময় আবির্ভাবের ; 
তিনি কি ঈশ্বর ?--:কেভেণ্ডিসের সময় থেকে এই প্রশ্ন উঠতে থাকে । কেলভিন 
ক্লাউসিয়াসের স্টেটিগটিকৃষ্‌ গণিতের পথ ধরে ম্যাব্সওয়েলের জগতেও এই পরম 
সন্তাবনীময়ের ধ্যানরূপ_ সংশয়-অনিশ্চয়তার ভঙ্গীতে আন্দোলিত হতে থাকে । 
উনবিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানের প্রচণ্ডতম উ্ম্কনের কালে জড়দর্শনে ঈশ্বর 
অপ্রয়েজনীয়। এই সময়ে তাপগতি বিজ্ঞানের এনট্রোপিতত্‌ ও ইথারতত্ ছুটি সম্পূৰ্ণ 
বিপরীত ধারণার বোধ নিয়ে বিজ্ঞানে হাজির হয়। এনট্রোপি সম্ভাবনার পথে গড়ে 
তোল| একটি স্থবিধাভিত্তিক তথ্য_যার প্রমাণ বিজ্ঞানে পাওয়া যায়। এটি 
সম্ভাবনার পথে গড়ে ওঠ! একটি নির্দিষ্ট আইডিয়া__য| বিশৃঙ্খলার জগৎকে মেনে 
নিয়ে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে মাক্সগয়েলের ইথার একটি পরম সম্তাবন|--যা বিপরীত 
-গুণধর্ন নিয়ে গড়ে ওঠে, যার মাধামে বিশৃঙ্খলার পথে জেগে ওঠা বিদ্যাৎচুম্বক তরঙ্গ 
বয়ে যায় । ইথার স্বয়ং পরম হলেও গতিমান, নিউটনের ম্পেসের চেয়েও যার 
বন্ধগুণ বেশি। এনট্রোপিতত্ব ও ইথার মাধামকে নিউটনের যাল্দ্রিকতায় ব্যাখা 
দেওয়া যায় না এবং ছুটি তত্বই কার্ষের কারণ হিসেবে দেখা দিলেও সঠিক মডেলের 
প্রতীকে আঁক! যায় না। ছুটিই গাণিতিক ছক-যার অনুবাদে, এই প্রথম, 
ভাষার সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। অথচ গণিতের সাহায্যে দুটিকে বুঝতে অন্তুবিধা হয় 
ন|। এই তত্ব দুটি বোঝার প্রচেষ্টায় যুক্তি ছাড়াও বিচার বুদ্ধি অথবা! ‘বোধি’ এবং 
মডেল ছাড়াও উপলব্ধি অথবা ‘মননের’ প্রবেশের সুচনা দেখা দেয়। আর এই সময়ে 
প্-টৈভন্ত ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা জেগে ওঠে। স্টেটিসটিকস্‌ পদ্ধতির প্রয়োগ শুধু 
যুক্তির নয়, বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন পরোক্ষে ধরা পড়েছিল। স্থতরাং স্বাভাবিক 
ভাবে বে ধারণা জাগে তা হলে! চেতন! অথবা চেতনা সম্পৰ্কিত কারণটিও কার্য বা 
ফল বুঝতে প্রয়োজনীয় হতে পারে। ইথারের অনুপ্রবেশ বিজ্ঞানীদের চেতনা নিয়ে 
প্রশ্ন তোলার অবকাশ জোগায় । কারণ এই ইথারের বাহক উপস্থিতি নেই_সে 
আছে গণিতের ভাষায়, উপলব্ধির সাত্রাজো । এই ষে ইথার--যাঁ চেতনার জালে 
ধরা পড়া পাখি__তাকে ইন্দিয়গ্রাহথ মডেলে কেন ধরা যাবে না? মনও কি ইন্দিয় ? 
ইথারের যে ভাষারহিত রূপ, তার অনুকৃতি সকলের উপলবিতে এক বিশেষত্বে যখন 
খরা পড়ে, তখন একই ভাবে অন্যের চেতনার প্রমাণ কি পাওয়া যায়? সেখানে 
চেতনাসম্পরী় প্রতীকের নি্দিষ্টত| কি থাকে? অন্যদিকে চেতন! যদি কার্ষকারণত্ব 


রি এই বিজ্ঞান 


. বোধে লক্ষ্যস্থচক (518015020) না হয়, তবে অভিজ্ঞতার জ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে 
একে দীড় করানো যায় না। চেতনাসঞ্াত উপলব্ধি--যাঁকে সেকালীন রীতিতে 
ঠিক বিজ্ঞান বলা বায় নাসে আবার অন্তত্র পরস্পরের সঙ্গে ভাব বা মত বিনিময়ে 
নামছে? এও যেন এক প্রতীক? হয়তো! বিমূর্ত ; তবু তত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে 
দে নিশ্চয় সথায়াহগ, নির্ভুল ও ফুক্তিগ্রাহ। ইথার ও.এনট্রোপির সঙ্গে ছায়ার মত 
বিজ্ঞানে চেতন! অথবা উপলব্ধির আবির্ভাব ঘটে। তাঁকে নিয়ে গড়ে ওঠে দিধা 
ও সংশয়। আর একটি প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা__ঈশ্বর কি চৈতন্তময় ? 

বিংশ শতান্ধীর শুরুতেই মাসস প্রাঙ্ক অবিচ্ছন্নতার বোধটি. ভাঙলেন, তীর তত্বটিকে 
প্রচলিত কার্যকারণের ছকে গড়ে তোলা হয়েছে বল! যায় না। বরং বলা যায়, 
ইঞ্জিয়ের জগতে যাদের নিরবচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, তাবা বিচ্ছিন্ন ধারায় হাজির হয়। 
পনীষ্কের তথ্যভিত্তিক তবটিতে আরো! একটি খ্রবকের আবির্ভাব হয়, আর পাওয়া 
যায় সম্পর্কীয় সম্বন্ধের জগতে খোজার রীতিতে একটি নতুন আঙ্গিক। পরীক্ষায় 
পাওয়া সব তথ্য বেছে-মেনে নেওয়াতে ফাক থাকতে পারে। ক্ষুদ্র জগতে 
ইন্জিয়জ অনুভূতি স্পষ্ট নয়। তথ্যের-ফাঁক ধরা পড়ে চিন্তায় _বোঁধিতে, মননে, 
চেতনায় অথবা উপলব্ধিতে। এই চিন্তাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। 
প্রান্কের তত্বে এই চিন্তার বীজ থাকে । তবু প্রাঞ্ম নয়; সার্থক অর্থে, বিজ্ঞানের 
সাধনায় উপলদ্ধিকে, চেতনা-বোধিকে স্থান দিলেন এলবার্ট আইনস্টাইন । 
কি ঘটছে, সেটি কি ঘটতে পারে তাও ভানতে পারে; পরীক্ষায় জানা তখনো 
পাওয়া কার্ধট অন্ত অনেক কার্ধের ডাকহরকরা! হতে পারে। হাতের কাছে যে 
সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, চিন্তাস্থত্ৰে তারা তখনো! না-জীনা অনেক তথ্য জানতে 
পারে; সে সব তথা জেনেই কারণটিকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, নিয়মকে ছোওয়া যায়। 
এখানে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যই একমাত্র মূল উপকরণ নয়_-কাজ করে অন্য কিছু- 
যাকে আইনস্টাইন বললেন, Prescientific 1৫45-_গ্রাকবিজ্ঞান ধ্যানধারণ!। 
এবং বললেন, এই ধারণা ০90৩96021- উপলব প্রস্থত, এটি phenomenal 
অথবা বাহ্য পার সংক্রান্ত নয় এবং এখানে কোনো বিষয়বোধ নেই। কার্ধকারণের 
সম্পর্ক বন্ধের ধারণায় আরোহণ অবরোহণের পথের বাইরে এক নতুন পদ্ধতির 
না হলো_-অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে যার অবস্থান। এটিকে আইনস্টাইন প্রাক- 
বিজ্ঞান ধ্যানধারণা বললেও অন্ত বিজ্ঞানীরা বললেন, এটিও বিজ্ঞানের ধারা | সাধারণ 
অভিজ্ঞতার জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে যে জগৎ, সেটি ক্ষুদ্র অথব। বৃহৎ হোক, 
সেখানে নিয়ম খোঁজার অথবা তত্ব জানার পথে উপলব্ধি বা [72050107 কে ঠাঁই 
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দিতে হবে; এটিই নববিজ্ঞান।_-বললেন, এটি থাকে যে কোনো তত্বের অন্তরে? 
এটি তার 2110595-_যে শব্দটির অর্থ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের কাছ কে 
The hidden fundamental character—ঢ় প্রাথমিক বিশেষত্ব । আইন- 
স্টাইনের পথ ধরে নববিজ্ঞানে এই বিশেষত্ব হানা দিয়েছে। চিন্তার পথে কি হতে 
পারে, কি পাওয়! যায় তার একটি ধারণা গড়ে ওঠে; তারই বিস্তাসটি প্রকাশ 
পায় ভীষাগনিতে । গণিতের সমাধান জানায় নতুন তথ্য যারা পরীক্ষিত হতে 
পারে, এবং প্রতিষ্ঠা করে উপপত্তি__যা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়ে তত্ব হয়ে দাড়াতে 
পারে। এই পথেই পাওয়া যায় মৌলকণার খোজ, মহাবিশ্বের মডেল এবং জাগে 
একীভূত শক্তির কল্পনা । 

প্রচলিত দর্শনে উপলব্ধির উৎসকে চেতনা বা চৈজ্য বলে জানিয়েছে। কিন্ত 
বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তোলেন, এই উপলব্ধির উৎস কি শুধুই চেতনা? না, এখানেও 
আছে অনিশ্চয়তা? এক পরিস্থিতিতে যাকে ভাবা যায় বোধি, অন্য অবস্থায় সেই 
কি মনন নয়? চেতনা তবে কি? 

বিজ্ঞানীরা এখানে পাচটি সম্ভাবনার কথা ভাবেন। 1. চেতনা ও বোধি_ 
এরা সম্পর্ক মুক্ত । যাকে দর্শনে বলা হয় Epiphenomenalism বা অভিজ্ঞতার 
ছকে যাদের বীধা যায় না। £* বোধিই হলো উৎস । 3. চেতনাই বোধির 
পরিচালক । 4. এ দুটি একসঙ্গে কাজ করে, তবে এখানে কার্যকারণের কোনো 
সুত্র ধর! যায় না। যেমন ছুটি ঘড়ি; এরা এক মেকের (091০) এক টাইপের 
হলেও সর্বদা একই যে সময় দিবে তা হলফ করে বলা যায় না। এ ছুটি এক লয়ে 
কাজ নাও করতে পারে । এবং সবশেষে পঞ্চম চিন্তাটি হলো 5. এ ছুটিরই 
নিদিষ্ট [15795 বা পরিচয় আছে। __নববিজ্ঞানীরা মনে করেন বোধির স্থিতি 


ও চেতনার স্থিতি একজাতীয়; শুধু দুটি বিভিন্ন বা্নার জন্য এদের বিভেদ খুঁজে 


পাওয়| যায়। এক ক্থায় কোয়ান্টাম তত্বের কণাতরঙ্গ শব্দের মতো বোধিমনন 
একটি শব্দ_যা বিভিন্ন অবস্থায় বোধি অথবা মননের স্থিতি জানায়__ছুটির সংযোগে 
যার সৃষ্টি, তাকে প্রাকবিজ্ঞান চিন্তা বলা যায়। বোধি ও মনন পরম্পর পরম্পরের 


পরিপূরক । উভয়ের সামাজিক (3০০৫1) মিলনে যে বৌধিমনন শবটি পাওয়া 


যায়, তা তার উপকরণ ঘয়ের থেকে আলাদা। এটি কণীতরঙ্গের মতো-_ 
বিজ্ঞানীরা consciousness শব্দটি 


যার কোনো মডেল মুখের ভাষায় সম্ভব নয়। 
বে বৌধিমননের স্টেট বা স্থিতি সেটি বিজ্ঞানের ধারায় পেলেন। 
বোঁধিমননের আত্মপ্রকাশ ন্ববিজ্ঞানে অতি ভ্রুতচালে ঘটে যাঁয়। সনাতন 
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বিজ্ঞানে ছিল তথ্য-_০০৪০চ৮ed £065 অথবা দৃশ্য ঘটনাবলী । আইনস্টাইন দৃশ্া 
তথ্যের জগতে দর্শককেও আনলেন। তীর আলোর গতি দর্শক নিরপেক্ষ ; আলোক 
তড়িৎ কল দর্শকের বোধি চেতনা গড়ে. ওঠা তখনো না পাওয়া তথোর কল্পনায় 
হিধৃত। আলোর দ্বৈতরূপ গড়ে তোলার সময় বিজ্ঞানীরা আরে| একবার দর্শকের 
উপস্থিতি আনলেন । কে কি দেখতে চায় তারই সাপেক্ষে থিয়োরী পাওয়া যাবে। 
সেটি কণাতরঙ্গ হতে পারে অথব| হতে পারে তখনো অলব্ধ অনেক মৌলকণীর 
প্রাকঘোষণ|। এমন. কি যহাবিশ্বের বৃহস্যের ইঞ্চিতে দর্শকের উপলব্ধির ছোয়া 
ধরা পড়ে।__এখানে দর্শক বিস্মিত হয়ে গণিতের ছকে অগণিত সম্বদ্ষের ধারায় গড়ে 
তোলা নিজের.মডেলটির দিকে চেয়ে থাকে__এই মডেলটি কি সত্য? তবু দর্শকের 
নি্ধিয়তায় বৃহৎ অথবা! ক্ষুদ্র জগতের লীলাখেলা বোঝা! যায় না। দর্শকের এখানে 
এই খেলাটি ভাল করে জানার জন্য খেলায় নেমে পড়তে হবে। 
হেমিলটনের উপপত্তি, “যে যেমন চায়, সে তেমনি দেখে,” এবং গাউসের 
বক্তব্য “বিশাল গতিময় পটভুমির যে কোনো অংশে গতিমান বস্তুটির উপস্থিতির 
সন্তাবনা+-_এ ছুটি ধারণ! ক্ষুদ্র কণার জগতে পাত পেতে বসে পড়ে; দুটি সুত্রে 
আছে অনিশ্চয়তা ও সম্তাবন|। এই ধারণাদের ভিত্তি করে কৌয়াণ্টাম গতিবিজ্ঞানের 
গণিতের গঠন। এই গণিতের ব্যাখ্যায় বোঝা যায় কোয়াণ্টাম রীতি-নীতি, তার 
রিয়া পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা । এখানে দর্শক কোন্‌ প্রশ্ন তুলবে? কীসে 
জানতে বা. জানাতে চাইবে? প্রশ্ন তোলে বলে, ভিয়াটিতে কি-জানা-যায় জানতে 
চায় বলে সে নিজেও যেন অভিনয়ে অংশ নেয়। ক্ষুদ্কণা জগতে ক্রিয়ার ধারণাটি 
ফেলে রাখা চিহ্নের সাপেক্ষে গড়ে ওঠে। সামান্ত কয়েকটি কলর ভিত্তিতে কণায় 
কণায় পার্থক্য টানা হয়। এখানে দর্শক শুধু দেখে না, সে যা দেখে তার ইতি 
বটি বোঝার জন্য খেলাঘরে সংসারের বিন্তাদ গড়ে তোলে। সে শুধু দর্শক- 
অবজার্ভার (0১52০ ) নয়, সে এখানে পার্টিসিপেটার ( participator )। 
একটি ঘটনার সমগ্রত) পরিষ্ছুট হয় দর্শকের অংশ গ্রহণে । মম্ূর্নতা বা wholeness 
প্রকাশ করতে দর্শকের ক্রিয়াকলাপে নামতে হবে-_এটি বিজ্ঞানী নিয়েল বোরের 
বক্তব্য । আর বার্ণাদ ছ, স্পানশ ‘Bernard 17075051080 বললেন, “ঘটনা আর 
দর্শক এদের সহজে আলাদা করা যায় না) এরা! নিবিচ্ছেন্ত ( nn-seperable ) ৯ 
এরা অবশ্যই অবিচ্ছেস্ত (80595791215) নয় 1”--বিশ্বগতের লীলাখেলা! এখানে 
ঘটছে_-এটি ভেবে শুধু দর্শক হয়ে অভিনয় উপভোগ করলে বিশ্বজগতের বহস্ত 
ভাঙ| যায় ন|। দর্শককে সেই খেলায় যোগ দিতে হবে। তাকে ঠিক করতে হবে 
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কী সে দেখতে চায়, জানতে চায় । কতটুকু জানলে তার তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যাবে। এবং ধীরে ধীরে: আরো গভীরে এই খেলায় তাকে ঢুকে পড়তে 
হবে। এই গভীরে নামার ব্রিয়াতে সে অভিনয়ের আঙিনায় অংশী হয়ে দীড়ার ; 
পুরনো শব্ধ অবজার্ডারকে হঠিয়ে নতুন শব্দ পার্টিসিপেটার হাজির হয়। দৃশ্যমান 
জগতে, ঘটমান পটভূমিতে বোধিমননের আবির্ভাব হয়। সেখানে সেই দৃশ্তমীন- 
বটমান জগতে মানুষ নিজের ঘটনার সাক্ষী অথবা অংশী ; তার সংগৃহীত তথ্য_ 
তার বোধিমনন, তার মেকআপের উপকরণ । . . 

বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে হাইসেনবার্গের হাতে অনিশ্চয়তা তবে ভুরু _ 
আর সেদিনই আরম্ভ হলো দর্শক কী দেখতে চায়, কী বুঝতে চায়, তাঁর রীতি। 
এবং জানা গেল, জানার জগৎ ক্রটিহীন হতে পারে না, এখানে অনিশ্চঃত থাকে 
এবং জানার পথে কোথাও ছু-একটি ফাক থাকতে পারে_যারা কোনোদিন দর্শকের 
ৃষ্তজগতে হাজির হবে না। যারা আছে জানা যাবে শুধু গণিতের সংজ্ঞায় এবং 
উপলব্ধির বিভ্তৃতিতে! নতুন বিজ্ঞান নিয়ে সনাতন বিজ্ঞানীদের সংশয়। এই 
নতুন পদ্ধতির দ্বারে দাড়িয়ে নিয়েল বোর বললেন, “ফিজিঝ্সের এক নতুন ক্ষেত্রে 
আমরা এসেছি--এখানে পুরনো ধ্যানধারণা হয়তো লাগসই হচ্ছে না। এরা! 
খাটছে না--কারণ পুরনো! রীতিদের মানলে এটমের স্থিতাবস্থা থাকে না। অন্যদিকে 
এটম নিয়ে কথা বলার সময় আমরা যে শব ব্যবহার করছি _ তারা৷ সেই পুরনো! 
কালের, পুরনো ধারণার, পুরনো ভাষার শব সমস্ত ব্যাপারটাই অমহা। আমরা 
যেন দুরদেশে হাজির-হওয়া একদল নাবিক_ যার! সেই দেশ চেনেনা, জানেনা সেই 
দেশের ভাষা ; অতএব জানেনা কি করে হবে আলাপ বা কথোৌপকথন।”__নতুন 
বিজ্ঞানে পুরুনো ধ্যানধারণার তগ্রদশী দেখা দেয়। যা জান! যায়, তার প্রকাশভঙ্গী 
অজান|। বোর বললেন, নতুন ধারণাকে জানতে, বোঝাতে হলে সেই জগতের 
সঙ্গে আলাপে নামতে হবে । দর্শক নয় $ জানার জগ বিজ্ঞানীদের সক্রিয় হতে হবে; 
অংশী হতে হবে। 

অনিশ্চয়তাতব তৈরির পথে হাইসেনবার্গ শুধু পরিদৃশুমান তথাদের টেনে 
নিলেন। তীর প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে আইনস্টাইন বললেন, “অবজার্ভেশন অথবা 
তথ্য সংগ্রহ মানে হলো! একটি ফেনোমেনা ও তাকে বোঝার চেষ্টার মধ্যে সম্পর্ক 
টান|। এটমের অভ্যন্তরে কিছু ‘একটা ঘটছে, আলো বেরিয়ে আসছে, তাত 
- আধাত পড়ছে ফোঁটোগ্রাফের প্লেটে -_আমরা সেই প্লেটে চিহ্ন দেখি ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। এই ঘটমান পদ্ধতিতে আছে এটম, তোমার চোখ, তোমার চেতনা_ 
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আর তুমি ভাবছ সব কিছু পুরনে| ফিজিক্স মোতাবেক হয়ে চলেছে। এই যে ঘটনার 
শৃখলে গড়া ধিয়োরী এটিকে পালটালে তোমার অবজার্ভেপনও পালটায়। ..কি 
দেখতে চাও বা জানতে চাও-_সেটি থিয়োরীর উপর নির্ভর করে। খিয়োরীই 
একমাত্র জানায় কী তথ্য সংগ্রহ হবে।* আইনস্টাইন জানালেন চিন্তার পথে 
ধিয়োরীর তথ্য ধর! পড়ে, আর সেই থিয়োরী জানায় কী দেখা হবে, কী খোজা 
হবে। এখানেও থাকে দর্শকের ক্রিয়া--যে এ থিয়োরীর স্্রতে প্রমাণে অংশী হয়ে 
প্রকৃতির সত্যকে জানতে চায়। 

অচেন| অজানা তথ্য বিজ্ঞানে ঠাই পায়। কারণ বিভিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধের ধারায় 
গণিতের ভাষায় যে সমাধানটি পাওয়া যায়__যদি প্রতিষ্ঠিত ফিজিকেল 'নয়মকামুনের 
বদ্ধনে তাঁকে ধরা যায়, সে বঢ়ি নিয়মে নির্দিষ্ট নিরূপিত হতে পারে-_-তবে সে 
ফিজিকেল জগতে সম্ভব । এই কারণে বিপরীত কণা ঘোষণা করা যায় । মেনে 
পেয়! যায় মেসন কণাকে, নিউদ্রিনো অথথ নিউট্রন । এর! পরীক্ষার পথে তাদের 
উপস্থিতি জানায়। তেমনি আইনস্টাইনের জানানো মহাকর্ষ ক্ষেত্রের গ্রেভিটন 
কণা_-অলন্ধ হলেও অসম্ভব নয়। তেমনি অপভ্তব নয় এক্সিযন কণা গ্রেভিটনো 
এবং দূর্বল ক্ষেত্রের ৬/ কণা। গণিতের ভাষায় এদের আবির্ভাবের কথ! বলা 
আছে; প্রচলিত--প্রতিটিত নিয়মের বন্ধন এই কণারা মেনে চলে ; এরা অভাবনীয় 
নয়, অবাস্তব নয়। এদের ধরা না গেলেও, এদের উপস্থিতি মেনে নিয়ে গণিতের 
সাহায্যে অদ্বেষণের ধারায় ভেলা ভামানে| যায়। এরা একদিন চেনার জগতে 
আসবে এবং ৬/-কণ| ধর] দেয় । অন্ত কণাও কি অধরা থাকে? 

এখানে বিজ্ঞানের নতুন সংজ্ঞার কথা ওঠে। বিজ্ঞান কি নাস্তিক 1নেতি 
নেতির ফলে দর্শন গড়ে ওঠে__এটি একটি প্রচলিত বক্তবা। বিজ্ঞানে নেতি নেই। 
আছে অস্তি। এখানে সব আছে, যারা ধরা পড়ে ইজিয়ের জগতে, যাদের টেনে 
আনা যায় ইন্জিয়ের মঞ্চে, যারা থাকে বোধি ও মননের সম্পৃক্ত ধ্যানে_-এখনো 
অজানা অধরা হয়ে শুধু সময়ে হাজির হবার আকাজ্কায়। যা আছে, যার অস্তিত্ব 
আছে তাঁর অন্পুঙ্থটি জানতে হবে। জানার পথ যেন সোপান আরোহণ। 
ধীরে ধীরে নিশ্চিত পথে এগিয়ে চল । পুরনে| তথ্যের স্থৃতি থাকে : আর সামনে 
থাকে নতুন তথ্যের তত্বের উপকরণ,__যাদের ব্যবহারে তৈরি হবে নতুন ধাপ। এই 
বিজ্ঞান অস্তিত্ববাদী, আস্তিক ধর্মী) এটি নাস্তিকের ধর্ম নয়। বিজ্ঞানের যে সত্য 
ত| অস্তিতবটি প্রমাণ করে। এটি স্ববিরোধে ভরা নয়; এটি একটি প্রত্যয় ৷ 
নিয়েল বোর একদা হাইসেনবার্গকে বললেন, দি তুমি একটা বিবৃতির বর্ণনা দাও 
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যা খাটিতবে এর উন্টোটা নিশ্চয় ভুল । কিন্তু তোমার তব্বে যদি কোনো গভীর: 
সত্য ধরা পড়ে, তবে জেনো-_সেই সত্যের বিপরীতটিও অন্ত একটি গভীর সত্য 
হতে পারে।’-'নব বিজ্ঞানের মূলে এই অস্তিত্বের ঘোষণা থাকে। 

নিউটনের অস্তিত্বময় বাস্তব ( Rea] ) জগতের ধারণার কেন্দ্রে আছে অগণিত 
নির্দেশিত (identified ) ‘জিনিসের’ (things ) উপস্থিতি__যাদের আমর! 
প্রপঞ্চের এঃ জগতে জানতে পাঁরি। নিউটনের জগতে একটি পাঁথর_-সে পাথর । 
তার আকুতি্রকৃতি বর্ণনায় কোনো দ্বিমত নেই; অস্ভীবনা নেই। এই বাস্তব 
জগতের ছবি আঁকতে বিজ্ঞান সাহায্য করে-_-এই মত সনাতন । তবু কোয়ান্টাম 
বিয়োরীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বাস্তব ধারণার বোধটি ভেঙে যায় যা ধরা 
পড়ে__তা কিছু বৈল্পবিক আইডিয়া_তারা অদ্ভুত, তারা কৌতুক । তথ্যের জগতে 
এই আইডিয়ায় গড়ে ওঠা ফলাফল পাওয়া যায়_অথচ মূল আইডিয়া প্রত্যয় কটিকে 
বাস্তবে উপস্থাপন করা যায় না। এই জগতের স্থষ্টির কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী 
হুইলার বললেন, একটি কণা__সে এটম বা! কোয়ার্ক হোক, তাকে সম্পূর্ন নির্দেশিত 
করা যায় না! ছুটি কণ! যখন ইন্টারএকশনে নেমে আবার সরে যায়, তখন এই' 
ছুটি কণার পৃথক বাস্তবত্ব (Reali!) খু'জতে যাওয়া অনর্থক_-এরা তখন সহযোগী 
হয়ে ধরা! দেয়। এই জগতের সর্বত্র, সর্বদিকে কোয়ান্টাগিষ্টেঘ কাজ করে__তাবা 
অনিশ্চয়তা নিয়ে গড়া, সম্ভাবনার ছকে সাঁজানো--ছোট ছোট ঢেউ যেন। অথচ 
সব মিলেজুলে টানাপোড়নের ছন্দে যে বুনোটটি পাওয়া যায় সেটি বিরাট-বিশাল, 
একটি নিরবিচ্ছিন্ন জগৎ। হুইলীর বললেন, ‘এ যেন উপর থেকে সমুদ্র দেখা_ 
সে সমুদ্র নিস্তরক্গ সমতল; সেখানে গতিবোধ ক্রিয়া ধরা যায় না। যত নিচে নামা 
যায় তত দেখা যায় তরঙ্গমালা, স্তর ভঙ্গিমা ৷ সাগরের বুকে জাগে তরঙ্গ রাশি আর 
সাগরের অভ্যন্তরে ওঠে আলোড়ন_যার পর্শ চোখে ধরা যায় না। এই মাইক্রো 
স্বোপিক-_আধুবিক্ষণিক জগতের ধারণ বৃহৎ জগতের যন্ত্রের সাহীয্ জানা যাঁয়। 
এই সাব-এটমিক জগতের গুণধর্ম কেবল মাত্র পরীক্ষার পথে জানা যায়! মাইক্রো- 
জগতের গুণধর্ম প্রকাশিত হয় আমাদের অভিজ্ঞতায় গড়া জগতের ক্রিয়ার ছাদে।” 
ঠিক এই কারণে নিয়েল বোর বললেন, *ফিজিক্সের কাজ এই প্রকৃতি “কন? 
তা বোবা নয়, গ্রকৃতিটি ‘কি! তাই জানা”। এবং হাইসেনবার্গ বললেন, 
গণিতের ছকে মৌলকণীদের ব্যবহার বোঝা যায় না জানা যায় তাদের ব্যবহার 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ৷৷ __লেবরেটারিতে আমরা এটমকে পাই না অথবা দেখি 
নাঃ তার অস্তিত্ব সোজান্থজি ধরা যায় না? তার নিজস্ব উপস্থিতিটি কিভাবে 
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যে আছে সে বোধ আমাদের নেই। অথচ এটম আছে। এই জগৎ, এই পৃথিবী, 
এই প্রাণ, আমরা_-সব কিছুই এটমে তৈরি। এটমে গড়া বন্ত-মেটারদের উপস্থিতি 
আমাদের জানা, চেনা। এই এটম গ্রীকদের জানানো এটম নয়, যার নির্দেশ 
আছে; বাস্তব (7591) অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্বের জগতে এটম ও তার সংসার ' 
গোলমাল পাকিয়ে তোলে। তবু তারা যে আছে, তা অভিজ্ঞতার জগতের 
পরীক্ষায় জানা যায় ; চৈনা-জানা জগতের ইঙ্গিতে তাদের অঙ্ভূতিময় উপস্থিতি; 
_ তাদের 'পরিদৃষ্তমান? (০ড56916) জগতে হাজির হওয়া । 

এই যে ক্ষুদ্র জগতের মেটার এরা শ্রোয়েডিগ্জারের ভাষায় Live-dead 
'জীবন মৃত্যুর স্থিতিতে আছে-_আছে চেনা-অচেনা ধরা-অধরার চৌহদ্দিতে। ঘে 
শ্বিতির বর্ণনা/আছে, পরিচয় নেই? যার অনুভূতি আছে বীন্তববোধ নেই। 
সাৎ-এটমিক জগতে কোয়াণ্টাম ধিয়োরীর রাজত্বে অনিশ্চ়ত| থাকে, সনতাবন! 
থাকে। অথচ আমাদের ' অভিজ্ঞতার জগতের নির্দেশনায় যে ধারণা তা হলো 
সব ঘটনার কারণ থাকে; আর থাকে একটি পরিচ্ছন্ন নিয়মভিত্তিক পদ্ধতি। 
কৌয়াণ্টা জগতে কারণ নেই, আছে সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনার পথে গড় নিয়ম ৷ 
এখানে কাজ করে চান্স বা আকন্বিকতা। এই জীবন, এই প্রাণ-অণু-_সেও 
আকম্মিক। গ্রীকরা ভাবতেন, এটম জানলে, প্রতিটি এটমকে বুঝলে, ভবিষ্যংকে 
জানা যায়, বোঝা যায়। কোয়া্টীভগৎ জানায় ভবিষ্যতের প্রাক-ঘোষণ| সহজ 
সয়। সাধারণের কাছে মনে হয়, সব তথোর সংকলন ঘটলে এই জগতে কি 
ঘটবে বলা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, এটমের জগতে কোথাও সঠিক 
নির্দেশনা থাকে, তাদের গতি-প্রকৃতিতে থাকে কিষ়া-বিক্রিয়ার অনিশ্চয়তা । ছুই 
শতক আগে পিয়ের লাগ্লাস ভাবতেন, সমস্ত এটমের সব গতি-প্রক্কৃতি জানলে 
এই বিশ্বজগতের নির্দিষ্ট চিত্র আকা সম্ভব এই শতকের প্রথমপাদের আবিষ্কারে 
জান! যার, এই প্রকৃতির মৌলভূমিতে একটি আপাত বিস্ৰোহীসত্তা আছে। 
নিয়মের যে নির্দেশনা বাহ জগতে দেখ! যায়, তার অন্তর বিরোধে ভরা, 
এলোমেলোমিতে গড়া । আগুবিক্ষণিক জগতে য| কাজ করে তা “এনাফি'_- 
এটিই ভবিষ্যতের প্রাপ্তক্তির যাস্তিক সম্ভাবনাটি ভেঙে দেয়; এটমের সংসারে ধরা 
দেয় অনিশ্চয়তা--আনিসার্টেনিটি। -আইনফ্টাইন ভাবতেন, ঈশ্বর এই জগৎ 
নিয়ে পাশার দান ফেলছেন না।-..বহির্জগতে পাশার দান (নেই। অথচ এই 
ক্ষপ্র জগতে যা কাজ করে তা চান্স। এই জগতের অন্দরমহলে আছে চান্দের 
কীড়াভূমি ; সেখানে শুধু আমর! দর্শক নই; আমর! সেই খেলার সঙ্গী (সেই 
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খেলা ঘরে হাজির হয়ে আমরা জানি, মেটার যত্রতত্র যেমন-তেমন ভাবে ছুটে, 
চলে; তবু এখানে আছে তাদের একটি বাধা। এরা ক্রিয়াশীল হতে চায় না, 
সামাজিক হতে চায় না। এরা বিশৃঙ্খল, অথচ অলস। অলস বলেই পথের 
এলোমেলোমিতেও ছোট পথ বেছে নেওয়া থাকে। এই আলঙ্ত, এই বেছে 
নেয়া-কুদ্র জগতে আছে বলেই, বিশ্বজগণ্ড ভেঙে যায় না, ধ্বংস হয় না। অন্যদিকে 
এই বিশ্বজগৎ একটি যন্ত্র নয়। এটি বেছে নেয়া ; চান্দের পথে পাওয়া । 

চান্স এবং বেছে নেয়া-_এই হলো জগতের মূলে, অস্তিত্বের মূলে। যে জগৎ 
অভিজ্ঞতার ছকে ধরা পড়ে সেও হয়তো একটি একসিডেন্ট_-অথবা' দে অনেক 
বিকল্পের হততম্ব রূপ । আমাদের জগৎ--যেখানে মেটার ও এনাঞ্জির শৃথ্খল|- 
সাযুজ্যবোধ দেখা দেয়, তাদের নিয়মকানুন, তাঁদের পরিমাণ পরিমিতি_-তা 
হয়তো| বিশৃঙ্খল কোয়ার্কের হ্ি_অথবা এটি হয়তো একটি অর্থবহ সংস্থা 
(meaningful 01£20159000)-_যার সভ্য আমরাও । আধুনিক জ্যোতিধিজ্ঞান 
বা কদমোলজি-_যার সাপেক্ষেই এই জগৎ আমর! দেখি, তা আমাদের জীবন থেকে 
আলাদা নয় ; আর এই জীবন-_সেও চান্স বা আকন্মিকতাকে এড়িয়ে নেই । 
পরিবেশ পরিসীমায় সামান্য উনিশ-বিশ ঘটলে প্রাণ থাকে না। বিজ্ঞানী হুইলারের 
ততে জানা যায়, আমরা দর্শকরা-_-এই জগতের একটি সামান্ অংশকে চিহ্নিত 
করতে পারি ;_ অবশিষ্ট বিরাট ভূমি থেকে এই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন; প্রাণহীন 
মহাসমুতরেরশুষ্টতায় এটি যেন একটি প্রাণম্পন্দন তরা ্বীপ। প্রন তোলা যেতে 
পারে, যেখানে প্রাণের পরিবেশ এত সামান্ত সেখানে প্রকৃতি কেন এত বিপুল 
বিশালা, এত সম্পদ ভরা ?__এই বিরাট প্রকৃতি অবাস্তব নয়। অনস্তিত্ব এখানে 
নেই। এক ভূতুড়ে অবস্থায় (Ghostly state) মিলিয়ে যেতে নেই। সম্ভাবনার 
তরঙ্গে পরিবেশে সর্বত্র প্রাণম্পন্দন জাগে না। এই বিরাট জগৎ আছে বলেই 
আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। চান্দ এখানেও কাজ করে__কাঁজ 
করে সম্ভাবনার বিরাট পটভূমিতে এবং জীবনের হৃষ্টিতেও চান্স থাকে । প্রকৃতির 
বিরাটত্বে চান্স অস্বাভাবিক নয়--জন হুইলার সেই সংবাদ জানালেন। 

এসবই ধর! পড়ে গণিতের ভাষায়, পরীক্ষার পথে এবং ধর! যায় চেতনার 
রঙে। এই চেতনাকে ঠিক মতন সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, এটির উপস্থিতি 
প্রাকৃতিক জগতে, ফিজিকেল ওয়ার্ল্ডে” নেই । তবু আমাদের সব অবজার্ভেশন__ 
যার সাহায্যে বিজ্ঞানের পায়ে চলার পথ গড়ে ওঠে__তার পরিসমাপ্তি ঘটে চেতনায় ' 
বহিহিশ্বের আঙিনায় ; মেই চেতনার রঙে ডে সেজে তব এমে দীড়াতে পারে । 
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অথচ বহির্জগৎ্ চেতনার উপর কাঁজ করলেও, চেতনা বহিবিশ্বে কাজ করতে পারে 
না সেখানে কল্পনা হাজির হয়। ইন্টারএকশন তত্বে জানা যায় বিশ্বজগতের 
মৌলিক নিয়ম হলো প্রতিটি ক্রিয়া একটি প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে। এখানে 
নেই নিয়মের ব্যতিক্রম ধরা পড়ে যেন। 

তবু হিবগনার, ডিউইট ও এভারেটের (Winger, Dewitt, Everett) তত 
থেকে জানা যায় বিশ্বজগতের অশ্ভূতিময় অস্তিত্বটিকে স্থকঠিন বাস্তব ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেতনার দরকার । এই বিশ্বের অন্দরমহলে কোয়াষ্টার রাজত্ব 
যেখানে আছে অনিশ্চয়তার চান্স। এই সম্ভাবনাময় ভগৎটিকে বাস্তবভূমিতে 
আনতে গেলে দরকার একটি অ-কোক্সাপ্টা! পদ্ধতির বহিপ্রকাশ। যখন আমরা 
এই মহাবিশ্বকে ভাবি, ভাবি তার সব উপকরণ তথ্য-_সেখানে জগতের বাইরে 
কোনো কিছু এই দৃশ্যের দর্শক হতে পারে না। এই মহাবিশ্বে সব আছে, সব 
অস্তিত্ব আছে সব কিছুকে যদি কোয়াণ্টায়িত করা যায়, তবে বিশ্বের সেই 
তরনসুপকে বাস্তবে প্রকাশ করতে একমাত্র চেতনাই পারে। এই চেতনায় 
অভিষিক্ত হয় দর্শক। এই চেতনা প্রাণেই নিহিত, প্রোথিত, প্রাণের ধর্ম। 
চেতনা জীবনের অতিরিক্ত নয়, তার অংশ। এভারেটরা বললেন, চেতন! 
মেটারেরই সহযোগী, পরিপূরক যেন। 

মন-মেটার, দর্শন-বিজ্ঞান, মনন্তত্ব ও জড় জগতের ধুঘর আস্তরণের সীমায় 
বিজ্ঞান আমাদের হাজির করেছে। যে সব ছবি চিত্রকল্প আমাদের চেনা-জানা, 
আমাদের আদরের জিনিস (17178) ছিল, এই সীমানায় তারা ভেঙেচুরে 
ছত্রখান হয়ে পড়ে। তবু যাঁকে Reali বা বাস্তবতা বলা হয় সেখানে এদের 
অস্তিত্ব আছে। এই অনুভূতির সঙ্গে সময়ের “সম্পর্ক যেন নেই। অন্যদিকে 
আকাজ্ষা অভিগ্গা. ভয়ত্রাস মুক্তি বন্ধন ধৈর্ঘ বা অধৈর্য ইত্যাদি অভিজ্ঞতা যেন 
সময়ভিত্তিক। এরাও চেতনার জালে ধরা। প্রকৃতির অনিশ্চয়তা শুধু 
মেটারের বিধৃতিতে ধরা যায় না। স্পেমটাইমে যে মেটার কাজ করে, মেটারের 
উপর যে স্পেসটাইম কাজ করে, মহাজগতের নাটকের অভিনয়াংশে যাঁরা 
কুণীলব, কোয়াষ্টার জগতে তাদের আককতিপ্রকৃতি বলায়। সাং-এটমিক 
জগতে তারা এলোমেলো অনিয়ন্ত্রিত ধারায় ক্রিয়ায় নামে__যে ক্রি ভীমবলে 
স্পেদটাইমের জরাদন্ধ রূপটি দু'টুকরো করে দিতে পারে। এই অনিয়ন্ত্রিত 


ধারার সম্ভাবনায় চেতনার পথে সময়কে চিহ্নিত করা যায়। সময় অন্ুপস্থিতিও 
থাকতে পারে। 


অশেষ দেখা ৭৯ 


প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে নববিজ্ঞানের বিরোধ দেখা দেয়। মানুষ 
বিজ্ঞানকে গড়ে তোলে ; যে মানুষ খোজে সেও. সামাজিক মানুষ, ব্যক্তিমানুয ৷ 
নববিজ্ঞানের ধ্যানধারণা পুরনো চেনা জগতে ওলোট-পালোট ঘটিয়ে তোলে, 
তবু মানবসমাজে তার প্রভাব ক্ষীণ বললেই চলে। নিউটনের হাতে গড়া পুরনো 
বিজ্ঞানবোধ--য! দুশোবছর ধরে সমাজে প্রতিষ্টা পেয়ে এসেছে,_এই শতাবীর 
সামান্য কটি দশকে সেখানে যেন ঝড় ওঠে, ঘৃণি জাগে; যার আলোড়ন-আবর্তনের 
গতিটির দ্রুততার জন্য তার অনুগামী অথবা প্রতিগামীর দল খেই হারিয়ে 
মুষ্টিমেয় হয়ে দেখা দেয় । এই নতুন ধারণার সম্পূর্ণ সংবাদ সাধারণের জানা নেই 
এখানে ভাষার প্রতিবন্ধকতা থাকে । সাধারণ লোকে যেটুকু শোনে তাকে 
ধর্মের মত বিশ্বাসে মেনে নেয়, প্রশ্ন তোলে না) সাধারণভাবে অলঙ্কত উপকরণের 
মত আলমারির-তাঁকে সাজিয়ে রেখে ভুলে যায়; আর পুরনো সরল সহজ ধ্যান 
ধারণা নিয়ে এখনো খেলাঘর সাজিয়ে বসে থাকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রচলিত 
সত্যকে আঘাত করে। এই আঘাত আগেও এসেছে, তবে সে এখনকার মত 
এত নিষ্ঠুর, এত মারাত্মক নয়। এই বিজ্ঞান মানুষের চৈতন্যলোকেও সাত্রাজ্য 
বিস্তার করতে হাজির হয়। শুধু যুক্তি নয়, উপলদ্ধিকে নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
প্রাকৃতিক জড় জগতে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব অপীম। এখানে কোনো আধিদৈবিক 
অথবা আধিভৌতিক কার্ধকারণ সম্পর্ক বা ইঙ্গিতের প্রয়োজন হচ্ছে না। গ্রহনক্ষত্র 
অথব| কোয়ান্ট।কণার গতিপ্রক্ৃতি, ধর্ম-বিশেষত, পরিমীণ-পরিমিতি বোঝাতে 
ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় নাঃ প্রয়োজন লেবরেটারির, কাগজ ও কলমের। তবু 
জীবন হুষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনকে এই শতাব্দীর প্রথম শতকেও এড়িয়ে যাওয়া 
জীবন এবং মানুষের চেতনা ও বোধি--এরাও জানার বিষয়। এই 


গেল না। 
বিষয়টিকে জানার জন্য শ্রোয়েডিঘার পদার্থবিদ্দের প্রাণবিজ্ঞানের আসরে হাজির 
হতে বলেন। সেই ডাক শুনে এলেন কণাবিজ্ঞানীরা, নব রসায়নবিদরাও ; এলেন 


ডেলক্রক, শীলার্ড, মনো, ক্রিক এবং কেও । আইনস্টাইনের আবিষ্কারের 
সাপেক্ষে জানা যায় মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিশবিলিয়ন বছর আগে ঘটেছে--সেই জন্মের 
ফসিল বিকিরণ কুড়িয়ে পাওয়া গেছে; এই জন্মকালটির তথ্যভিত্তিক প্রমাণ আছে। 
বাইবেলের এন্ড টেস্টামেন্ট জানিয়েছিল আজ থেকে ছ'হাজার বছর আগে ঈশ্বর 
র তীর প্রতিকৃতিতে মান্য সৃষ্টি করেছিলেন । ঈশ্বরের সুষির এই 
বু জানা ছিল; তিনি এই পঞ্ঠীটি বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে 
অথচ এই শতকের ষষ্ঠ দশকের আবিষ্কারে এই দিনপঞ্তীকে 


এই জগৎ আ 
দিনপগ্জী নিউটনে 
চেয়েছিলেন। 


৮০ ঠ এই বিজ্ঞান 


আকড়ে রাখার কারণটি বুক্তিহীন হয়ে দীড়ায়। তবু ইছদিয়া পালেস্টাইনের সেই 
দিনের স্থৃতিকে আজো টেনে এনে বিশবিলিয়ন বছরকে সরিয়ে রেখে ছ’হাজার 
বছরের জন্মতিথিটি উদ্যাপন করে চলে । একটি অযৌক্তিক হাম্তকর কাজ । একই 
ভাবে ডারউইনের তত্ব থেকে জানা! যায়, হয়তো প্রাণের উৎপত্তি পাচ বা তিন 
বিলিয়ন বছর আগে ৷ মালধের, মানব প্রজাতির আবিভাব একটি রহস্ত বা মিরাকৃল্‌ 
নয়; ক্রমবিকাশের পথে মানুষ হাজির হয়। হয় তো এটি একটি আকম্মিক ঘটনা, 
একটি একসিডেন্ট ; তবু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মান্য টিকে থাকে। কারণ 
প্রকৃতির ঝাড়াই-বাছাইএর রীতিতে আছে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন। রসায়ন শাস্ত্রের 
উন্নতির ফলে আদিম প্রাণের জন্মকাহিনীতে এখন আর কোনে! কল্পনার ছাপ নেই। 
ধে প্রাণ নিজের প্রতিকৃতি তৈরি করে বংশবিস্তার করে চলতে পারে__সে প্রাণ মানুষ 
স্বষ্টি করতে পারে-_ কারণ প্রাণ একটি রাসায়নিক যোঁগ। বহু বছর ধরে বহু জ্িয়া- 
কলাপের ফলে এই যৌগটি জটিলরূপ পেয়েছে, তার সব কটি ধাপ মানুষের জানা 
নেই। সব কটি ধাপ লেবরেটারিতে সীমিত সময়ে পুনরাবৃত্ত করা সম্ভব নিশ্চয় 
শয়। তাছাড়া প্রাণকে বুঝতে চাইলে, তাকে বিশ্লেষণ করতে চাইলে তার 
রাসায়নিক উপকরণদের চিনতে চাইলে প্রাণ থাকে ন!। প্রাণের জটিলতম 
রূপটি বোঝার চেষ্টায় এটি এখনো বাধা। তবু প্রাণের প্রাথমিক উপকরণ বা 
বিজ্ডিং ব্লক ( Buildin6 Block ) আজ আর মামুযের অজান| নয়। জীবনের 
সৃষ্টিতে মিষ্টি বা মিস্টিকত্ব নেই। জটিল প্রাণের চেতনা-বোধি থাকে-_এটি প্রাণের 
ধর্ম; যেমন বিদ্যুতের ধর্ম চার্জ, মহাকর্ষের ধর্ম মাস বা ভর। সঠিক ভাবে এদের 
জানা যায় নি; তবু জানা যায়, এদের স্বষ্টি অথবা আবির্ভাব কারো ইচ্ছা, কারো 
নির্দেশে ঘটেনি, ঘটে না। ঘটনার অবস্যস্তাবী পরিণতিতে এই হৃষ্ট । মৌলকণা 
টির বিবর্তন-বিবর্ধন ধারায় এদের পাওয়| যায়। এটিই প্রকৃতির নিয়ম । এই 
নিয়ম ঈশ্বর নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্র ঈশ্বরের ঢেকে রাখা অনেক পর্দার 
আরো একটির উন্লোচন ঘটে।' জানা যায়, জীবন আকন্মিক হতে পারে-তবু 
অভাবনীয় নয়: এটি রদায়নের পথে গড়ে ওঠে। এখানে কাজ করে রাসারনিক 
ফিল্ড-অধ্যাপক বার্ণলকে আইনস্টাইন একথা জীবনসায়াহ্নে জানালেন। আর 
তার বিশবছর পর লেবরেটারিতে বিজ্ঞানী প্রাণ হট করতে পারেন। জানা যায়। 
জীবনের বাইরে থাকেন ঈশ্বর। ঈশ্বর জীবনের স্বষ্টির কারণ নন, জীবনের 


ব্যাখ্যাও নন। ঈশ্বর ঠচতনতস্বরপ নন। , ঈশ্বর মানব অতিরিক্ত, প্রাণবহিভূত 
হয়তো কিছু । 


/ 


অশেষ দেখা ৮১ 


স্থবির অপার রহস্ত উন্মোচনের জগতে যাত্রা করে বিজ্ঞান__এটিই তার অন্বেষণ । 
এই অন্বেষণের পথে থাকে সত্যকে জানার সাধনা এই সত্য হয়তে| ঈশ্বর। মানুষের 
হাতে তৈরি ঈশ্বর-ভাবনায় যে অল্পষ্টত! থাকে তার বিলুপ্তি বিজ্ঞানের হাতে ঘটে। 
প্রাণ অথব| জীবনের মধ্য ঈশ্বরের কল্পনার সচল রূপটি বিজ্ঞানের জালে আটকা 
পড়ে। জানা যায়, স্থির এই মহাবিশ্বে, সময়ের একমুখী যাত্রায়, কার্য-কারণ 
সম্পর্কের রীতিতে মানুষের ঈশ্বর মানবিক আকারই পেতে চলেছে। এই ঈশ্বর 
বিজ্ঞানের ঈশ্বর নয়। 
ধর্মের ভিত্তিভূমিতে বিশ্বাম থাকে এবং থাকে গৌড়ামি ; ধর্মের সত্য প্রমাণ-ভিত্তিক 
নয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান মুলত অভিজ্ঞতাভিত্তিক। ঠিক এই কারণে, অভিজ্ঞতার 
নিরিখে বিজ্ঞানের যে সত্য, তা সতত পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনের ধারাটি 
বিজ্ঞানের দুর্বলতা নম; এটিই তার শক্তি। এটি যে শুধু Revolutionary বা 
বৈপ্লবিক তা নয়; এটি চ:০1৩0০22চ5 বা বিবর্তনূলক। যে তত্ব একদিন 
বিজ্ঞানে গৃহীত হয়, একদিন সেই তন্বের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে; তাই বলে সেই 
তন্বটিকে তুচ্ছ কর! হয় না, নাকচ করা৷ হয় না। সেই তত্বের নিগুঢ় সত্যটি তত্ব 
থেকে তত্বান্তরে প্রবাহিত হয়; পুরনো সেই ভব নতুন বিস্তৃত আডিনায় ঠাই পায়; 
এখানেই বিজ্ঞানের চির প্রবহমানতা বজায় থাকে । ছুশে৷ বছরের জানা নিউটনের 
তন বর্ধমান মহাবিশ্বে, সুদুর দুরাস্তে, ক্ষু্রকণার জগতে অথবা অতি সামান্য দুরে 
দিশেহারা হয়ে দাড়ায়? কোনো সমাধান দিতে পারে না। নতুন তব পাওয়া 
যার আপেক্ষিতাবাদ, কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞান। আপেক্ষিকতাবাদ নিউটন তীর 
তত্ব নিয়ে থাকেন, থাকেন আময়রূপে 5 তার জানানো নির্দিষ্ট চোহদ্দি ঘেরা জগতে । 
এয়ারোপ্নেনের গতি বুঝতে কেউ আইনস্টাইনের গণিত ব্যবহার করবে না_- 
দেখানে নিউটনের তত্ব স্বমহিমায় উদ্ভামিত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এটি 
সোপীনরূপ। প্রতিটি ধাপ যেমন অগ্রগতি বোঝায়, তেমনি জানায় ৃষ্ঠ জগতের 
অনুভূতির বিস্তৃতি । অন্তদিকে বিজ্ঞানের একটি উপপত্তি ভুল প্রমাণিত হলে তাকে 
ফেলে দিতে যেমন বিজ্ঞানের আপত্তি নেই, তেমনি ক্রটি স্বীকারে সোচ্চার হতে 
বাধা থাকে ন!। এটমের আবির্ভাবকে আর্নস্ট মাক বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 
এটি সুবিধাজনক পঞ্ধতি_যা হিসেব মেলাতে বেশ খাটে। সেই মাক শিশ্ক 
এলবাৰ্ট আইনস্টাইনের গড়া গণিতের ছকে এটমের প্রাপ্তক্তিটিকে সাবান জানিয়ে 
বললেন, প্রাপ্তক্তিটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হলে এটমের উপস্থিতির ঘোষণাকে নাকচ 
করা যাবে না এবং তাই হয়। এটমকে স্বাগত জানাতে প্রত্যুদগমন করেন এটমের 


৬ 


২ এই বিজ্ঞান 


সমালোচক স্বয়ং মাক । এটিও বিজ্ঞানের আরেক শক্তি । যে শক্তি হলো প্রমাণিত 
ত্বকে মেনে নেওয়া । দ্বিধা-সংশগ্-পরীক্ষার জগৎ যে তত্ব উত্তীর্ণ হতে পারে, তারা 
: বিজ্ঞানের সত্য । এটম আছে। আর তার কিছুদিন পরেই জান! যায় এটমের 
অভ্যন্তরে আছে অনেক মৌলকণা- পার্টিকল। পাওয়া যায় এটম থেকে কোয়ার্ক। 
এবং জানা যায় মহাবিশ্বে আছে অনেক তারকালোক-গেলাক্সি। তারা আছে 
বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। এই সৌরুলোক একটি নগণ্য তুচ্ছ অঞ্চল মাত্র। 
মা্ছষের অন্বেষণের ধারায় এই তথ্য জানা যায় মানুষের বোধি-মনন ও চেতনার 
সাহায্যে ভাষা গণিতে তাদের বর্ণনা দেওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র আর বিশাল জগতের 
পিতাকে মান্য জানতে চায়। ১৯২৯ সালে একীভূত ক্ষেত্রতবব প্রকাশের আগে 
আইনস্টাইন বললেন, “শুরু বা শেষ_সবকিছু কোনো শক্তির ইঙ্গিতে নির্ধারিত) = 
যে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের নেই। নক্ষত্র থেকে অতিতুচ্ছ কীটপতঙ্গেও 
এই নির্দেশনা, এই নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রাণগজৎ, বৃক্ষরাজি, মানুষ, পুলিকণা সবকিছু 
এক অদৃষ্থ বহুদূরগত বংশীবাদকের রহস্যময় হুরে নেচে চলেছে ।” এই অনৃশ্ঠ বিপুল 
অদূর সুরের উৎমটি বিজ্ঞান জানতে চায়। সে জানাতে অনিশ্চয়তা নেই, সংশয় 
নেই। এই জগতে আছে নক্ষত্ৰ থেকে ধুলিকণা, কীটপতঙ্গ থেকে মাষ, শক্তি 
থেকে মেটার-_সবকিছুকে জানার আকাঙ্ষা-অভিপ্ম1। জানার জগৎ বর্তমানে 
সীমাবদ্ধ, এই সীমায়িত জগৎকে নিঃসংশয়ে জানার পর অজানার পরিধিতে পা 
দেওয়া যাবে; জানা যাবে এখানে অজ্ঞ, এখনো! অচেনার সানিধোর ইশারা । 
এই খোঁজা আর জানার জগতে মানুষ থাকে তার প্রশ্ন নিয়ে। তার ঈশ্বর চৈতন্ময় 
নয়। বিজ্ঞানের ঈশ্বরের অধিন মানুষের “হয় অস্তঃপু'র নেই ।” : 


চার 


গত কয়েক দশকের গবেষণার ফলে মানবসমাজের ধর্মের ভিত্তিতে বিজ্ঞান চিড় 
ধরিয়েছে। অন্যদিকে সনাতন বিজ্ঞান, যা মানুষের আওতায় কিছুটা বা ছিল, 
নিখানেও নববিজ্ঞান ভাঙচুর ঘটায়। এই নববিজ্ানের সত্যান্বেষণের ধারাটি 
সাধারণ মানুষের অজানা । দুটি ধারণার ভযগ্নশায়, নতুন চিন্তাটিকে মেনে নিতে না 
পারার অসহায়তায় এক ছুষিষহ অন্বম্তিবোধের তাড়নায় মানবসযাজ যেন 
প্রাগেতিহাপিক রূপকথার কল্পরাজ্যে আশ্রয় খুঁজতে চায়। যুক্তির বদলে কুলংস্কার 
গিখা দেয় ; সত্যের প্রবহমানতার বিরুদ্ধে তোলা হয় গৌড়ামির বাধা হচ্ছ নিরপেক্ষ 


অশেষ দেখা ৮৩ 


চিন্তাকে আঘাত করতে উদ্ভত হয় বুক্তিহীন নিক্ফল আক্রোশ বিজ্ঞানের কিছু 
কিছু ভাসাভাসা অষ্পষ্ট শব্দ ধারণা নিয়ে নতুন নতুন কাণ্ট (০০1) এর স্ষ্টি হচ্ছে। 
পশ্চিমে দেখা দেয় ডাইনীতন্ত, মাদক দ্রবোর প্রচলন, পূর্বে ধরা দেয় শুন্তাবোধ অথবা 
পুরনো ধ্যানধারণাকে আরও নিবিড় করে জাকড়ে ধরা। পুরনো চিন্তা প্রবাদে গড়া 
মতবাদে বিজ্ঞানের কিছু সত্য অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ঢুকিয়ে পূবে বা পশ্চিমে এক বকচ্ছপ 
জাতীয় খিচুড়ি তত্ব তৈরি করা হচ্ছে; বিজ্ঞান সমাজের দিকে সেটিকে ছুঁড়ে দিয়ে 
বলা হয়__'এটিই তোমাদের তত্বের বাবহারিক রূপ ৷” সমগ্রকে খোজার ফীকটুকুকে 
কল্পনা দিয়ে ভরাট করে উপন্যাস স্থষ্টি হয়। 

অন্যদিকে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক রূপ, যা টেকনোলজির উন্নতিতে প্রকাশ, 
সেখানে সাধারণ জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীন আত্মুসমর্পনের ফলে আরেক কুসংস্কার হানা 
দেয়। মধ্যযুগে ধর্মের বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় যে হানাহানি দেখা দিয়েছিল সেই 
একই হানাহানি বিজ্ঞানের ফলিতরূপের প্রতিগোগিতায় হাজির হয়। বিজ্ঞানের যে 
গবেষণা মানুষের কাজে তৎক্ষণাৎ, ব্যবহৃত হতে পারে, অস্ত্রের উন্নয়নে যার প্রয়োগ, 
সেখানে অর্থ-বা সঙ্গতির ঘাটতি নেই। ঘাটতি শুধু সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
যা সত্যের চির প্রবহমানতা বজায় রাখে । এই এক বাধা যেখানে একটি বাক্যাংশ 
বারবার ব্যবহার হয়, এই গবেয়ণীয় সময় দিয়ে লাভ কি? 

সময় এটিও একটি পুরুনো শব্দ__বিজ্ঞানের হাতে যে নতুন অর্থপায়। সনাতন 
বিজ্ঞানে সময় ছিল পরম, দায়িত্ববান; যার গতি একমুখী । নববিজ্ঞানে সময়কে 
নিয়ে দুর্ভাবনা। অতীত মানে স্মৃতিরোমন্থন_আর ভবিষ্যৎ মানে আবেগে চেয়ে 
থাকা, উৎকণ্ঠা বা৷ ভয়, আশানিরাশার দোলায় প্রতীক্ষ।। মানুষের চলার পথে থাকে 
অভিজ্ঞতা, ভবিষ্ততের সম্তাবন|। Motivati০n বা প্রেরণার উৎ্ম হলো 
সময়ের এই একমুধীনত1। সময়ের এই একদিকে চলার গতিটিকে বাদ দিলে অথবা 
স্পেসটাইম ও মেটারকে সরিয়ে রাখলে ঈশ্বরের উদদস্ত বুঝতে চাওয়া নিরর্থক 
একে দর্শনের ভাষায় বলা যেতে পারে Anthropomorphic—ঈশরকে ছোট- 
খাট গণ্তীর মধ্যে বন্দী করে তাঁর উপর নরত্ব আরোপের মত এক এবসার্ড 
কিছুত চিন্তা! 

ঘটন। ঘটে-কারণ সময় চলে যায়। সময়ের গতি কি ভাবে বোঝা যাবে? 
কত নার গতিবেগ ? সময় চলছে, বইছে, ছুটছে, সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে 
যায়; ভে:স যায়, ছুটে যায় এটি মাশ্নষের প্রাথমিক. অভিজ্ঞতা । সময়ের 
যাত্রাপথটি চিন্তার জগৎ, থেকে বাদ দেয়া যায় নাঃ এটি জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত 


অতীতের 


৮৪ এই বিজ্ঞান 


ভাবে জড়িয়ে আছে। মাঙ্গষের মনে, বৌধিতে, চেতনায় সময়ের গতি ধরা পড়ে 
জানতে পারে অতীত বা ভবিস্যৎ। ফিজিক্স সব স্থত্রে যে সময় থাকে সেই সময় 
সর্বত্র একই ভাবে কাঁ করে ; সময় অনন্য । ফিজিস্সের জগতে সময়ের বর্তমানত্ব- 
বোধ সুম্পষ্ট নয়। অথচ মানুষের মনে অতীত-বর্তমান-ভবিষাতের ছোয়া লাগে, 
ছোয়া জাগে। আমরা অতীতের স্মৃতি টানি ১ বর্তমানে, এখন বা নাউ ( N০৯ ) 
কাঁজ করি; ভবিন্যতের কথা ভাঁবি। এই মুহূর্তটুকু হলো বর্তমান। মান্ষের কল্পনার 
বিশ্বলোকে ঢোকার চাবিকাঠিটি হলো এই নাউ (স০%্ ) বা এখন। 

এই এখন কি? বর্তমানের দ্রুতধাবমান রূপটি বোঝাতে পারার মত এমন 
কিছু তত্ব ফিজিক্সে নেই । এখনকে আমরা সময়ের একটি ক্ষণ বাঁ 15300 বলতে 
. পারি। কি সেই ক্ষণ--বোঝাতে উত্তর পাওয়া যার সেই ক্ষণ-_যা| সবক্ষণ। যে 
কোনো! ক্ষণে ঘটনা ঘটে, ঘটতে পারে। ঘটনাকে সময় দিয়ে চিহ্নিত করা যাঁবে। 
অন্যদিকে নির্দিষ্ট ঘটনা যে কোনো ক্ষণকে নির্ধারিত করতে পারে-_সেটি হবে 
সেই ঘটনার এখন বাঁ নাউ। এই দ্বিমুখী বর্ণনা ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের 
ধারা যেন ঘুরপাক খায়। তবু তুলনামূলক বিচারে, অংপেক্ষিকতার সাম্রাজ্যে ঘটনা 
ছাড়া সময়কে চিহ্নিত করা যায় না। অন্যদিকে ঘটনা নির্দিষ্ট হয় স্পেসটাইমে । সব 
নাউ (1০% ) সব এখন ব| ক্ষণমিলিয়ে সময়। কিন্তু সবক্ষণই যে এক | সব 
ঘটনা যে একসময়ে ঘটে তা বলা যায় ন৷;_এটি যেন ভাষার সমার্থবাচক 
Tautology রীতি এটি সঠিক নয় | 

আবার সব ক্ষণযিলিয়ে সময় যেন একটি একমাত্রিক সময়বোধ জাগিয়ে তোলে, 
যেখানে ক্ষণ যেন বিন্দু! এটিও ভাষাবিজ্ঞানের একটি রীতি__যেখানে শব্দার্থের 
পিম্যানোটকত্ব-প্রমারত্ব বোঝানো হচ্ছে। 

অতীত বর্তমান-ভবিশ্তের ধারণা এটি যেন ভী'যাভিত্তিক। এটি ফিজিকেল বা 
প্রাকৃতিক নয়। ফিজিকেল সায়েন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই নাউ বা! এখনের 
ব্যাখ্য| দিতে পারে না; এই অঙ্গমতা সনাতন বিজ্ঞানে এবং কিছুটা আধুনিক 
বজ্ঞানেও। তবু. বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সুত্রে এই ব্যাখ্যার ইঙ্গিত কিছুটা যেন 
পাওয়া যায় | সময়ের যুগপত্তাবোধ (51050165001 ) যেন আপেক্ষিক ৷ মহাবিশ্ব 
স্পেনে কোথাও এখন বলে হুনিদিই কিছু নেই। স্পেনে সর্বত্র কিছু না কিছু ঘটছে; 
বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে একটি মাত্র আলোর নির্দেশনায় একটি মাত্র দর্শকের চোখে 
এদের সবাইকে একস্থত্রে একতালে, একলয়ে বাধ যার না। দর্শকেরা বহু হলে 
বর্তমানের সংজ্ঞা বহু হতে পারে, বিভিন্ন হতে পারে। যে এখনের কথা মনে মনে 


অশেষ দেখা ba 


আমরা ভাবি, যার চিন্তা বা কল্পনায় থাকে বহিজগতে বহু লোকের একসময়ে একই 
ক্রিয়ার কথা-_এটি যেন একজনের ব্যক্তিগত চিন্তার বিস্তৃতি মাত্র। কোথাও সর্বজনীন 
এখন নেই, শুধু থাকে বাক্তি মানুষের নিজন্ব এখন এবং এখানে । এই ধারণার 
সাপেক্ষে দর্শকের বিস্িতা জেগে ওঠে। সময়ের বিভিন্নতা বোঝার জন্ত প্রয়োজন 
হয় স্থৃতির-_মনের বা চেতনার ; সেই জানায় অতীত-বর্তমান-ভবিস্যৎ ! 

আমাদের চেতনার “এখন” অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে চলে। এইটি Arrow 
0£ Tie সময়ের দিকচিহ। এই গতির ফলে স্মৃতিতে ছাপ পড়ে, সম্ভাবনার 
বোধ জাগে । সময় ছুটে ষায়__গতির বোধ জাগে, বস্তর শেষ ঘটে, একটি মানুষের 
মৃত্যু হ়,_বর্তমান অতীতে পর্যবসিত হয়, ভবিষ্যৎ প্রকাশ পাম । তৰু প্ৰতিটি 
মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে শুধু বর্তমান থাকে। এসবই শীষের মনের ভাষায় লেখা 
যেখানে জগতের প্রতিটি মুহূর্তে থাকে সষ্ির প্রবহমানতা । এই স্থট্িই ঘটনা। 

এই সময় একমুখী, তবু একই সময়ে বিপরীত ঘটন| ঘটতে পারে। একটি ক্ষণে 
একটি মেটারের লয়ে শক্তি পাওয়া যেতে পারে? আবার ঠিক সেই ক্ষণে শক্তি 
রূপান্তরিত হতে পারে মেটারে। সময়ের সনে বিশৃঙ্খলার বোধ বাড়ে, বাড়ে 
এনট্রোপি ! এই বিশৃঙ্খলার ধারণা--এটিও দর্শকগ্রাহ। একদলের কাছে যাঁকে মনে 
হয় বিশৃঙ্থলা__সেটি হয়তো অন্যের চোখে শৃঙ্খলা ৷ এই তত্ব, এই ধারণা বা চিন্তা 
এসবই স্থানিক বা লোকাল (-০০৫)। কোয়াণ্টা জগতে যে সম্ভাবনা ধরা পড়ে দেও 
তোস্থানিক। দে জগতে বিপরীত চিন্তা ধরা দেয়, থাকে বিপরীত চার্জ ; এবং 
সময়ের অপ্রতিসাম্য গতিটিও যেন ভেঙে বায়--বিপরীত সময় বা সময়ের বিপরীত 
মুখীনতার কথা সম্ভাবনায় ধরা পড়ে। আইনস্টাইন মনে করতেন কণীজগতে কাজ 


করে লোকাল থিয়োরী_ কোনো একটি স্থানিক পরিবর্তনের ধারায় নিহিত থিয়োরী 
den variable theory ) যার সাহায্যে কোয়ান্টাম 


কাজ করে (Local hid 
মেকানিক্সের সব ফলাফল নিশ্চিত করে জানা যাবে। এই চিন্তাটি জুন্দর। তবু 
য় স্থানিক নীতিটি শুদ্ধ নয়। প্রকৃতির ব্যাখ্যায় 


পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যে জানা ষ 
কোথাও কোনো স্থানিক বিশেষত্ব নেই। প্রকৃতির নিয়মে ম্পেনটাইমের স্থনিকত্ব 
নেই। (9, S. Freedman 8 S. 0, Clauser—1972 )। 

ফিজিন্সের নিয়মে সময় থাকে। এই নিয়মের শাশ্বত ধারায় সময় থাকে, 


সময়ের পরিমাপ-পরিমান থাকে। এটি সেই তুলনামূলক সময়, যা সৌরলোকের 
গ্রহদের আবর্তনে গড়া, যা আণবিক অথবা মহাজাগতিক | এই সময়কে শুদ্ধ থেকে 
শুদ্ধতর করা হয়েছে_ যাতে পরীক্ষায় পাওয়া মানটিও শুদ্ধ হতে পারে। এই 


টি এই বিজ্ঞান 


এটমিক বা মহাজাগতিক সময়ের সাপেক্ষেই সময়ের ধারণা কর! হ?ে।। কারণ 
ফিজিন্সের যে নিয়ম পৃথিবীর বুকে খাটে, দেখা যায় খাটে মৌরলোকে অথবা দুরের 
নক্ষত্র জগতে! এই নিয়ম সর্বজনীন, সর্বকালীন। এটি স্থানিক নয়। কাজেই 
সময়ের যে পরিমাপ পৃথিবীর বুকে মানা হবে__সেটি অন্তরও প্রযুক্ত হতে পারে । 
এই সময় এক । এখানে আবার “নিশ্চিত” থাকে না । জান! যায় মহাজাগতিক 
সময়ের মাপে হেরফের ঘটতে পাঁরে। কারণ, মহাকর্ষের ক্রবকত্বের মানের 
পরিবর্তন ঘটতে পারে--এটি একটি সন্তাবনা। তাই সব মাপ করা হয়, এট মক 
সময়ের সাপেক্ষে । 

এই এটমিক সময় মেক্রোজগতে কাজ কারবার চালাতে সক্ষম হলেও মাইক্রো- 
জগতে এটি কত শুদ্ধ? এই জগতে যে দময়ে কোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে যায় 
তা এক সেকেণ্ডের একটি ক্ষুদ্রভগ্নাংশ মাত্র। এই লগতে ক্রিয়া প্রবাহ নিরন্তর 
বয়ে চলে। এখানে শেষ নেই__-আছে অন্ত একটি আরম্ভ ।. এখানে কাজ করে 
রপাস্তর। সৃষ্টি বা লযন--ক্রিয়েশন ও এনিহিলেশন শব্দ দুটি-_ছুটি বপান্তরী অবস্থ! 
বৌঝাবে। ছুটি বিপরীত কণা, ইলেকট্রন ও পজিট্রন, যাদের গতিবেগ আলোর 
গতির চেয়ে কম_তাদের- মিলনে সেই কণা ছুটির বিনাশ টে, পাওয়া 
যায় কিছুটা শ্তি__যে শক্তি থেকে জন্ম নেয় অন্য কণা ফোটনকণা-যার গতি 
আলোর গতির সমান। আবার অন্য পথে ফোটনকণার সংঘাতে তৈরি হয় 
ইলেকটন-প্ি্ন জুটি। রাপাস্তরে পাচা যার ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কণা । 
বীজ ও কমল কণার ফলাফল জানায় এই পদ্ধতিটি দ্বিমুখী । অথচ অভিজ্ঞতার 
জগতে একটি কাচের গ্রাস যখন টুকরো! হয়ে ভেঙে পড়ে- আবার সেই টুকরোগুলো 
ছুড়ে মাস হয়ে দাড়ায় না।--এই ঘটনা শুধু অভাবনীয় নয়, অবাস্তব | অন্য্রিকে 
বীজ কণার বিলয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় সেই শক্তি সৃষ্টি করে ফসল কণা । দুটি 
মেটারের আবির্ভাবের মাঝখানে থাকে একটি শক্তিত্তর__থাঁকে সময়ের একটি 
তম ভগ্নাংশ থে সময়কে যন্ত্রে মাপা যায় ন! এবং নেই সময়টুকুতে ঠিক কি 
ঘটে তা জানা যায় না। যা পাওয়। যায় তা শুরু ও শেষের কথকতী। যাকে 
শুরু ভাবা যায় সে হয়তো অন্ত কিছুর শেষ। ভেঙে যাদের পায়! যায়, 
তারা অনায়াসে ফিরে আসে মূলে। গণিতের ভাষায় দৃ্যবৰ্ণনায় জানা যায় ছোট 
জগতে ছোট পরিসরে, সহন্জ সরল পরিচিতি-পরিমগ্ুলে যা ঘটে ত! অবাস্তব হলেও 
সমন্তব নয়। এমন ঘটন। ঘটতে পারে। ঘটনা শ্রী সময়ের দিকচিহের তফাত 
ধরা দে_-আইনার গপাশের জগতে শিশু এলিসের হাজির হওয়া অসন্তব নয় ৷ 


অশেষ দেখা . i 


জলমাটি দিয়ে পুতুল গড়ে শুকিয়ে নিয়ে সেই পুতুল খেলার শেষে জলে ভিজিয়ে 
কাদায় মাটিতে ফিরিয়ে আনা যায়। বালির প্রাসাদ গড়ে আবার বালিতে মিশিয়ে 
দেওয়া সম্তব। যেত্রিয়া যত সহজ, যত নিরলংকার্, যত সীমিত উপকরণে 
তৈরি, সে ক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থাতে, ভিয়াটি কৃষির পূর্ব মুহূর্তে, ফলাফল কটি ফিরে 
পেতে পারে। প্রয়োজন নির্দিষ্ট শক্তি আর রীতির পুঃপ্রয়োগ । আর সেখানে 
অতিদামান্ত ভগ্নাংশক্ষণে বিপরীত সময়ের পথে কণার যাত্রা অমন্তব নয়। 

আপেক্ষিক ঠাবাদ দেশকালের হুত্রটি জানিয়েছে। আমরা জানি ভবিষ্যৎ আছে ; 
সেখানে ঘটনা ঘটবে যাদের আমরা আমাদের জীবনের যাত্রা পথে পেতে পারি 
একটিমাত্র দর্শকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে জানা যায়, এই যে ভবিষ্যৎক্ষণ _- 
সেটি বাধা আছে বর্তমানের সঙ্গে ধুগপত্তার বন্ধনে। সময়ের একক প্রবাহ থাকে নাঃ 


থাকে নানা ঘটনার সম্পর্কের অপরিবর্তনীয় রূপ | এই ঘটনার শুরু একটি ঘটনা 


দিয়ে__সেটি বিশ্বজগতের শুরু অথবা সৃষ্টির আরম্ভ ৷ এই যে আরম্ভ বা শুরু-__সেখানে 


সময়েরও আরম্ভ ; তার আগে সময় নেই, কারণ সময়ের বোধ নেই। এই চিন্তার 
সাপেক্ষে দুটি প্রাচীন চিন্তা বিজ্ঞানে হানা দেয়--একটি হলে| cosmologica! 
এচ৪খumেent অথবা, মহাজাগতিক বিতর্বযে বিতর্কের বিষয় এই সৃষ্টির কারণ 
কি? দ্বিতীয়টি হলো পাশ্চাত্যে ্রী্টান ধৰ্মমতে সময় ও ঈশ্বরের সম্পর্ক । ঈশ্বর 
সময়ে নিট, না তিনি কালাতীত [ বৰ্মা নিরাকার, কিন্ত ব্রার আকার আছে! 
ব্ৰহ্ম কীলাতীত এবং নির্দি-এটি হিন্দু দর্শনের বক্তব্য ॥] এই বিতর্কের কালে 
যঠ শতাব্দীতে হিপ্পোর সেন্ট আস্টিন বলেন, “এই মহাবিশ্বের সি সময়কে নিয়ে, 
সময়ে নয়!” আজকের ফিজিঙ্স পময়কে জগতের অংশ বলে মানে । ৩ই সময় 
মহাকর্ষের টানে ম্পেঘটাইমের মোড়কে মোড়া, গতিতে গড়া। এই সময়কে 
লেবরেটাঁরিতে মাপা যায়। মেটারের মত এও মানে ফিজিকর নিয়ম । মেটারকে 
যে ভাবে ব্যবহার করা যায়_-একই পদ্ধতিতে সময়ের ব্যবহার হতে পারে। বর্তমানে 
একীভূৃতশক্তিক্ষেত্ চিন্তায়, মেটারও যেন ম্পেলটাইমের মত এই ফিজিকেল 
মহাবিশ্বের দীয়ভাগী, এই মেটার নিজেও স্ষ্টি করে ফিল্ড । এই পরিস্থিতিতে 
ঈশ্বরকে যদি এই মহাজগতের কারণ বা ব্যাখ্যা বলে 


ধরে নেয়! হয়, তবে এই ঈশ্বর 

< তাঁর অবস্থান হবে এই সময়ের বাইরে। 
জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে ধর্ম বা Religion জড়িয়ে 
সামার্দিক বিবর্তন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
খ্রীষ্টান জগতে প্রচলিত ধর্মের বীতি- 


সময়েরও ব্যাথ্যা এব 

নিউটনের সময়ে মানুষের 
ছিল। যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, 
__সব কিছুর মধ্যে ধর্ম জড়িয়ে পড়তো । 


৮ - এই বিজ্ঞান 


নীতিতে ধারা প্রতিবাদ তুললেন, তীরা প্রোটেস্টা্ট। বিজ্ঞান জগতের বিপ্লবী 
নিউটনও ছিলেন ধর্মে প্রোটেস্টাণ্ট । নিউটন ভাবতেন বিজ্ঞান জগতে তিনি যে 
'আবিষার করেছেন, তা ধর্ণের সহায়ক হবে, তার আবিষ্কার ধর্ণের বিরুদ্ধে যাবে না। 
_ প্ৰিন্সিপিয়া গ্রন্থে তিনি বললেন, “এই বিশ্বজগৎ কলের মত নিয়মমাফিক চলে । 
আর দুনিয়ার এই কলটি চালান স্বরং ঈশ্বর ।” সমকালীন বিজ্ঞানী লাইবনিৎস 
বললেন, নিউটন বিজ্ঞানে যা প্রকাশ করেছেন, তা! মেনে নিলে ঈশ্বরে “আর 
মানুষের বিশ্বাস থাকে ন!।” নিয়মভিত্তিক, নিরপেক্ষ জগত্সংসারে, দর্শনের চিন্তায় 
ঈশ্বর সেদিন কোণঠামা হয়ে দাড়ান। কান্ট-হেগেল যে জড়ার্শন গড়ে 
তোলেন সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠা; তথ্য থেকে কার্ধকারণের ইঙ্গিতে বুদ্ধি গ্র'হ 
তত গড়ে তৌলা । তবু লাইবনিৎস মনে করেন সব শুরুতে যে একমাত্র কারণটি 
থাকে-_তিনি ঈশ্বর । এখানেই কার্যকারণ ধারার অবলুপ্ঠি । 
আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে জানা যান সঙ্কোচনের অনীম ধারায় স্পেন 
টাইমে সীমাবন্ধত! দেখ! দেশ ;- যে লীমারেখ। অনীম ; যেখানে স্পেলটাইম একটি 
বিপুযাতিক অবস্থান পেতে চলে ; যাকে গণিতের ভাষায় বল! হয় সিঙ্ধুলারিটি। এই 
সিদ্ুপারিটি যেন স্পেসটাইমে সীমাটানা_যে সীমার ওপারে ফিজিকেল মহাবিশ্বের 
বোধ থাকে না: এখানে স্পেলটাইমের সমাপ্তি; ফিজিকেল আইনকানুন, অতএব, 
খাটে না। ফিজিক্সের অবলুপ্যি এখানে । এই বিগ ব্যাঙ, সিঙ্ুলারিটিতেঁযাকে 
বিজ্ঞান জানিয়েছেন স্ষ্টিতে বিন্দু অথবা সাষটকাল হিসেবে--এখানে “কারণ, ব্যাখ্যা? 
সময়’ নিয়ে চিন্তা করা যায় ন] । কারণ এখানে পূর্ব বা before এর কোনো 
বোধ নেই। ম্পেগটাইম ও মেটারের অবলুধি এখানে'। এই সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলে 
স্পেদটাইম শুর্ধ_আর মহাবিস্ফোরণের পর, বর্ধমান বিশ্বলোক সৃষ্টির মুহূর্তে ম্পেস- 
টাইম দেখা দেয়, মেটার উকিব,কি মারে। ঈখর যদি কাট কর্তা হন, তবে 
বিগ ব্যাঙের পর তীর আবির্ভাবটি অবাপ্তব। 


মিঙুলারিটি অঞ্চলে থে'তো হয়ে জমাট হয়ে থাকে, সময়ও গতিহীন হয়ে দীড়ায_ 


জন্নমৃহ্তের বাইরে? 

ধর্মীন বিশ্বের ছাপ ধরা পড়ে। এই 
লোক নামের ছায়গাটি থাকে তা 
হাবিখলোকের মডেলে স্বর্গ কোথাও থাকতে 
'্বরাপ ( Personal ) ঈশ্বরের স্থান কোথায়? 


_আপেক্ষিকত| তত্বে গড়। জ্যোতিবিজ্ঞানে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য নেই। যে ঈশ্বরের 


অশেষ দেখা ৮৯ 
রূপ মানুষের স্যর সেই অনস্ত শক্তিমান ঈশ্বরের নিজন্থ অধিষঠানটি অস্পষ্ট হয়ে, 
দাড়ায়। একদিন উধ্বপানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হতো এখানে ঈশ্বর আছেন 
_নে বিশ্বাপের ভিত নেই। এখানে উধ্বলোঁকে ঈশ্বর নেই। যেঈশ্বরের কল্পনা 
করা হবে, সে ঈশ্বর রইবেন স্পেদটাইম ও মেটারে গড়া। জড় জগতের বাইরে_-যার 
থাকতে পারে একটি অ-মেটার স্থিতিভূমি। মেটারের বাইরে, জগতের বাইরে 
ঈশ্বর নামের অন্য একটি সত্য হয়তো আঁছে। 
স্পেদটাইয়ে গড়া মহাবিশ্বের নানা রূপের কল্পনা বিজ্ঞানীরা করেছেন। 
আইনস্টাইন জানিয়ে ছিলেন, এই বিশ্বলোক বর্ত,ল ও স্থির। অন্যদিকে হাবলের 
তথ্যে জানা যায় এ বিশ্ব ব্ধমান। ফ্রিডমান বর্ধমান বিশ্বের মডেলটি আইনস্টাইনের 
তত্ব থেকেই পেলেন-_এটি সতত বর্ধমান হতে পারে অথবা হতে পারে বৃদ্ধির শেষে 
সক্ষৌোচনের পথে তার প্রাথমিক অবস্থায় কিরে আসা। গোল্ডবন্ডি স্থির ও বর্ধমান 
বিশ্বলৌকের একটি এডহক মিল টানলেন। : আর সবশেষে গোল্ড জানালেন 
প্রতিনাম্য (5১০১৮০৪৮১০) সময়ের বিলুপ্তি ;_ সময়ের ছিমুখীনতাঁর ছকে গড়ে ঠা 
যুগল বিশ্বলোকের চিত্র__যেখাঁনে মহাবিশ্বের দোলায় নময় আটকে পড়ে থাকে । 
রূপ নানা__কারণ বিকল্প৪ যে নানাঁ। অথচ গোল্ড ও আইনস্টাইনের গড়া 
মডেলে একটি স্ৃষ্িবিন্দু থাকে--যাকে বল! হলো বিগ-ব্যাঁড গিঙ্কুলারিটি যার 
বিস্ফোরণের ফসিল চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যার । অতএব আইনস্টাইনের বিশ্বলোক 
প্রমাণিত নয়; এখানে হি নেই, লয় এবং ক্ষয়ও নেই। চির-যৌবনা উশীর মত 
আপনাতে আপনি বিকশিত এই বিশ্ব; এই রূপ সুন্দর; তবু একে আকড়ে রাখা 
হবে না; এটি পরিত্যন্য। 
হৃষ্টির যে দোলন বা বৃদ্ধির কথা বিজ্ঞান জানাচ্ছে, তার বাইরে কি থাকে? 
সময়ের দ্বিমুধীনতার ঘোষণা মহাজাগতিক চিন্তায় ঠাই পায় ; অতএব যাকে নেগেটিভ 
বা বিপন্নীত সৃষ্টি ভাবা হয়, সেটি যদি সঠিক হয় তবে স্ষ্টিবিন্দু আর লয়বিন্দু_ 
এ দুটি কোন চিত্রটি প্রকাশ করবে? এই দুটি ভুরু শেষের সম্পর্কটি কি? শুরু ও 
শেষের মাঝের পথ-_যে পথে বিশ্বলোক ফিজিকেল জগতে প্রকাশিত হতে পারে_- 
সে পথটি কতটা নিয়মা্গ ? কোয়ান্টাম গণিতে জানা গিয়েছিল সৃষ্টি ও লয় ছুটি 
অবস্থার রূপান্তর মাত! এখানেও কি সেই রূপান্তর তন প্রকাশ পাবে? হাষি ও 
লয় কি আবার সুষটি ও লয়ের পুনঃপ্রবাহ ঘোষণা করবে? না__-এটি একটি নির্বাণ 
যা শুধু বিলয় বোঝায়? যদি বিশ্বজগৎ নির্বাণে বিসঞ্জিত হয়, তবে ঈশ্বর কোথায় 


থাকেন? 


৪ এই বিজ্ঞান 


এই প্রশ্নপত্র নিয়ে বিজ্ঞানে আজকের চিন্তা--যার উত্তর জানা নেই। এই 
প্রশ্নের এড়ানো হয় না। কোনো কোনো মহলে একটি চিন্তা দান! বেঁধে ওঠে 
এসব প্রশ্নের উত্তর জানার সহজ উপায় হলো কার্ধকারণ ও তার ফলাফল--এ 
জাতীয় পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নাকচ করা । কার্যকারণ বা সমপর্কবোধ হলো একজাতীয় 
হাঙিয়ার_ যেমন চিন্তাভাবনা বাউপলন্ধি; এরা! জিজ্ঞান্থ মানুষের পথ যাষ্টি। ফিজিজ্সের 
জগতে এরাই জানায় সময় ভিত্তিক নানা ইন্টারএকশন ( Interaction) বা 
অন্তক্রিয়া--যার ফলে ধ্বংসের রূপ ধরা পড়ে। বরং ধরে নেয়! হোক, এই মহাবিশ্ব 
একটি সম্পূর্ণ ইন্দ্য়গ্রাহ্য ব্যাপার, একটি ফেনোমেনা। যেমন জার্মান বিজ্ঞানী হার্ধান 
তীল (Wy!) বলেছিলেন, ‘এই জগৎ হয়নি, এটি আছে।”__এই জগতের শুর 
নেই, শেষ নেই, এটি একটি নিরবদ্ছিন্ প্রক্রিয়া ; এই ভগৎ ম্পেমটাইম, মেটাঁর ও 
ইন্টারএকশন দিয়ে তিরি। এই জগৎ অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলেছে, স্থান থেকে 
স্থানান্তরে, ঘটনা থেকে ভিন্ন ঘটনায়। অস্তিত্বের জটিলতম জালে ঘেরা এই জগৎ 
থে জগৎ বিন্ময়ের। এই জগতের আবির্ভাবের ইচ্ছাতে আছেন ঈশ্বর; যিনি 
আছেন এই অষ্ট জগতের শ্পেসটাইমের বাইরে নিউটনের তত্বে লাইবনিৎস 
ঈশ্বরকে আনেন। আইনস্টাইনের বিশ্বলোকেও ভীল ঈশ্বরকে খুঁজে পান--তবে 
দেই ঈখর থাকেন শুরু শেষহীন বিশ্বলোকের বাইরে। ভীল ও আইনস্টাইনের মৃত্য 


কালে ঘটে যাওয়া পশ্চা্পটের 

"জগৎ হয়েছে, তাই আছে। এই 
স্পেটাইম নিয়ে তার যাত্রা । এই জগতের 
ক্ষেত্রে ঘটে চলা ইন্টারএকশন এটিকে বৃদ্ধি বা সঞ্ষোচনের দিকে নিয়ে চলেছে। 
বিশ্বলোকের যে মডেলই ধরা যায়, সতত বর্ধমান বা সঙ্কোচন--দুটির শেষ পাওয়া যায় 
স্পেদটাইমের ধ্বংস! এই ইটারএকশন য| স্পেদটাইমের ধ্বংসের কারণ-_মেটি 
কি সৃষ্টির আদিতে থাকে? এই ইন্টারএকশন কি? কি তার উৎস? 


৪ 


ছয় 


{বস্তুর পরিবর্তে দেখা দেয় মেটার-_যে মেটার 
বলে সেও ফিল্ড বা ক্রিয়াক্ষেত্ৰ তৈরি করতে পারে। 
ইনের মেটার নানা শক্তির প্রবাহে গড়া। এই মেটার 
পক্ষিক গতি আছে এবং স্পেনটাইমে ক্রিয়| করতে পারে। 


আইনস্টাইনের তত্বে ০৮1৩০ ব 
শির রূপান্তরিত অবস্থা 
বৌদ্ধ চিন্তার মত আঁইনস্ট 
জড় নয়; তার নিজস্ব আ 


অশেষ দেখা ৯১ 


অন্যদিকে স্পেস্টাইমে মেটারের স্থষ্ট । এই মেটারের ক্রিয়াশক্তি আছে--এরা 
কাজ করে কোয়াণ্টা জগতের অতিক্ষুদ্র অঞ্চলে, আবার কাজ করতে পারে দূর 
দৃরান্তে। বিজ্ঞান এই শক্তিদের চারিটি বলে জানিয়েছে_এরা নিউক্লিলিয়ার, 
দুর্বল, তড়িৎচুম্ধক ও মহাকর্ষ এরাই ইণ্টারএকশনের কারণ। আইনস্টাইনের 
কল্পনায় এই চারটি শক্তির একটি উৎসক্ষেত্রের রূপারোপে ধরা পড়ে। একটি অনন্ত- 
ক্ষেত্র থেকে চারটি শক্তির উৎসধারা! তারের প্রবাহ পথ আলাদা, শক্তির মান ভিন্ন, 
ক্রিয়ীকলাপের পরিসীমা পরিমিতিও ভিন্ন এবং ভিন্ন তাদের গুণধর্ম ও বিশেষত্ব । তবু 
এই চারটি ধারা একটি অসামান্য ক্ষেত্রে সময়ের বীধনে বাঁধা পড়তে পারে। ঘেমন 
ব্যালে-জিনস ও ভীনের ছুটি ফমূ'লা মাক্স প্রান্ধের জানানো একটি মাত্র গণিতের ছকে 
কাধ যায়, যেমনি একটি গাণিতিক রীতিতে সমস্ত শক্তি তকে একটি মাত্র স্বান্ভূ 
শক্তির পটে ধরা যাবে-_-এই আইনস্টাইনীয় কল্পনাটি বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে 
আজ আর অসম্ভব নয়। তবু যে পথে আইনস্টাইনের এই প্রচেষ্টা, এই সমস্য 
গড়ে উঠে তার থেকে ভিন্ন একটি পথে । বর্তমানের জানার পদ্ধতিতে এই ছক 
সম্পূর্ণ নয়; এটি একটি প্রাথমিক নকশা, যার পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, 
অলংকরণ ইত্যাদি হবে । গণিতের ছকটিকে শুদ্ধ থেকে শুধতর রূপে আঁকা হবে । 
তবে জানা যায় এই চারটি শক্তি ঘেটারের জগতে কাজ করে। পরীক্ষা 
অভিজ্ঞতা যুক্তি-উপলন্ধি-বোধ ও চেতনের সম জানা গেছে ফিজিক্সের ইটার- 
একশন শক্তি সরল থেকে জটিলতম মেটারের ক্রিয়াকলাপের অংশী। মৌলকণার 
স্ষ্ট স্পেটাইমে-_এটি আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম গ্রেভিটিতন্ব__ছুটি থিয়োরী 
থেকে ভীনা যাঁয়। মৌলকণার বাধন ইন্টারএকশনের পথে, এটমের রাসায়নিক 
সংযোগ ইন্টারএকশনের উপস্থিতিতে । রসায়নের পথে প্রাণের উৎপত্তি $ মেটাবের 
প্রবাহ পথে প্রাণ যেন একটি বর্ণাধারা। প্রাণের জগতে ইন্টারএকশনের কি যে 
ভূমিকা--সেটি স্পষ্ট নয়। তবু জানা যায় অন্তক্রিয়া ঘটে একমাত্র মেটারের 
নামাজ এবং প্রাণ মেটারের ন্ট । বিগ ব্যাঙ থিয়োরীতে জানা যায় হৃষ্ট 
বিন্দু দিষ্কুলারিটি এবং তার কিছু পরের অংশে ফিজিক্স কাজ করে না। 
সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গায় আপেক্ষিকতা বাদ কাজ করে না; 
অন্যদিকে অনামান্ত ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র অঞ্চলে কোয়াণ্টাম গণিতের প্রয়োগ করা যায় 
না। এখন পর্যন্ত অন্ত কোনো তত্ব জানা নেই, যার সাহায্যে সিঙ্কুলারিটির 
গভীরে মান্য পা বাড়াতে পাঁরে। মানুষের কল্পনা-চিন্তা-যুক্তিবোধ-সব কিছু তার 


আগেই স্তব্ধ অচল হয়ে দীড়ায়। চেনাজানা মেটারের স্ষ্টি এই অঞ্চলের পরে»: 
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সেখানে ফিজিক্স ও ইপ্টারএকশন কাজ করে-_এবং ইন্টারএকশনের ধারায় সরল 
থেকে জটিলতম মেটারের স্বষ্টি হয়_মেটারের অবলুষ্চিও ঘটে। ইন্টারএকশন 
কাজ করে মেটারের ক্ষেত্রে, ম্পেলটাইমের জগতে। অতএব যেখানে মেটার 
নেই, নেখানে সর্বন্ভু তবটি কাজ করতে পারে না-_দেই তত্বের হদিশ সেখানে 
নেই। এই সৰ্বহ্ভু তর-_একীভূতপতিক্ষেত্র তত্বে সব শক্তি একত্ৰিত হলেও 
এই শক্তিক্ষেত্ৰ সৃষ্টির “কারণ* নয়; ত্যটর জন্মবিন্দুতে এই শক্তি থাকে না। 
বিজ্ঞানের ঈশ্বর সরবাঙ্ভু শক্তি নয়। 

স্পেশটাইমের জগৎটিকে বিজ্ঞান বুঝতে চায়; অথচ এটিকে জানার বা বোঝার 
অভিজ্ঞতা মানুষের থাকে ন|। সমগ্রভাবে, সর্বতোভাবে মান্য এই জগতের ক্রিয়া 
উপলব্ধি করতে পারে না। চেনাজানা ফিজিক্সের পরিসমাপ্তি ঘটে এই স্পেদটাইমের 
্রান্তপীমায়সিদ্ুলারিটি অঞ্চলে । অথচ আপেক্ষিকতাবাদ জানায় এটিই স্থা্ট 
বিন্দু। এই অবস্থাটিও অন্স্তির | বিকল্প সি কল্পনা কোয়ান্টাম অনিমিত্তবাদকে নিয়ে 
গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। কারণ সিঙ্ুলারিটি অঞ্চলের নীমারেখায় আপেক্ষিকতাবাদ 
দিশেহারা হলেও, কোয়াণ্টাতত্ব তার কাছাকাছি অঞ্চলে দৃষ্টি দিতে পারে। 


মৌলকণ। হাজির হয়। এরই রেশ টেনে, দ্কদ্বাতি-দু্র জগতের অকারণ পুলকে 
পাওয়া কণার মত স্পেটাইমের আবির্ভাবটি ভাবা হয়_ষে আবির্ভাবটি নিমন্ত্রিত 
বা রবাছত নয়, সম্পূর্ণ অনাহুত | গণিতের ব্যাখ্যায় জীনা যায় এই মহাবিশ্ব 
আপনা থেকে তৈরি--এই যে কোয়াণ্টামতত্বের ছকে গড়া বিশ্বলোক-_এটির স্থিতি 
ও কাল দুটি অতি ক্ষুদ্ৰ; একে বলা যাবে বীজ (5০৪৭ )। এই বীজটিতে থাকে 
বিপরীত মহাকর্ষ শক্তি ( antigevatiy ) যার উপস্থিতিটি বর্তমানের একীভূত 
শক্তি (Super energy) জগতে 
এই অতি শক্তিমান বিপরীত মহাকর্ষের ধাক্কায় ছোট বীজটি ফেটে পড়ে যে বিরাট 
শক্তিটি বিপরীত মহাকর্ষের ্পান্তরে পায়| যায় সেটিই হ্ট্ি করে বিশ্বলোক,_ 
মম্তাবনার সুত্রে গড়া। এই তত্বের 
সাপেক্ষে মব কিছুর অস্তিত্বের একটি বিজ্ঞানদন্মত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া বায়। এটি 
নব মেটার এমন থে"তো হরে থাকে যে, 
! নতুন মহাঁকর্ষতব্টিতে এত দিশেহারাত্ব 
ভাব নেই। এখানে জানা যায়, ফিজিক্সের কাঠামোতে স্পেদটাইম আপনা থেকে 
অবস্থার বর্ণনা বর্তমান বিশ্বলোকের সাপেক্ষে 


অশেষ দেখা ৯৩, 


অপ্রাসঙ্গিক ; বিস্ফোরণের পথে সেই অবস্থার সব স্মৃতি হারিয়ে যায়, মুছে যায়+__যা 
পাওয়া যায়, তা চেনা-জানা বিশ্বলোক ; অনিশ্চয়তা তত্তে গড়া এই বিশ্বলোকে যে 
ফিজিক্স থাকে সেটি ক্ষু্র জগতের ফিজি্স__বেখানে সম্ভাবনা আছে এবং আছে 
অকারণত্ব। এই কোয়াণ্ট! বিশ্বলোক জানায় ফিজিকেল জগতের স্ট্রাকচার ও 
বিন্যাসের প্রাথমিকতায় ও প্রীরস্তিকতার এলোমেলোমি আছে। কিভাবে শুরু 
হয়েছিল, সেই বাখ্যাটি নিশ্চিত জানা নেই। যা জানা যায়_-একবার শুরু হলে 
বিস্ফোরণের ধারায় ফিজিকের নিয়ম দেখা দেয়। এই নিয়মে ধরা পড়লে বিশ্বলোক 
আপন! থেকে চলে যেতে পারে। চলার পথে সর্বত্র ফিজিক্স থাকে । 

আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ-_নিউটনের জগৎ। এই জগৎ যেন যান্ধিক ৷ 
এর দুই পাশে মাইক্রো ও মেক্রে| জগতে নিউটনের নিয়ম খাটে না; যাল্ত্রিকতা বোধ 
সুস্পষ্ট নয়। নিলিপুট আর ব্রবিংডানের জগতে হাজির হওয়া গালিভার নিজের 
অভিজ্ঞতার ছকে দেশ দুটিকে বোঝার চেষ্টা করে। এখানেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
দুটি জগৎকে দেখা__দেখতে চাওয়া। তরু তিনটি অঞ্চলে একই নিয়ম খাটে না। 
মাইক্রোওয়“ন্ডে কোয়ান্টা গণিতের প্রাঙ্গের ঞ্রবক সর্বত্র থাকে । এই ক্বকের 
নির্দেশনায় জানা যায় এই জগৎ নিরবচ্ছিন্ন নয়, নিস্তরও নয়। এখানে অনির্দেশ 
থাকে গবং থাকে অনিশ্চয়তা। এই ক্রবকের মান নিউটনের জগতে শুন্য বলে, 
দেখানে নিরবচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, দেখা দেয় যাস্ত্রিকতা। নাটকের অভিনয়ে যে 
অভিনেতাটি প্রথম অঙ্ষে দাপটে দেখা দেয়, দ্বিতীয় অঙ্ধে তার কোনে স্থান নেই। 
অন্যদিকে মেক্রোওয়“ন্ডে যে থিয়োরী কাজ করে সেটি রিলেটিভিটি-_যেখানে 
আলোর গতি দর্শক নিরপেক্ষ এবং অনত্তিক্রম্য । এই জড়জগতে-আলোর চেয়ে 
গতিমান কোনো বন্ত থাকতে পারে না। নিউটনের জগৎ ছোট গতি নিয়ে গড়া। 
তার পরিসীমাটিও ছোট । নিউটনের তব বিরাট বিশাল পশ্চাদ্পটে, বিরাট গতিতে 
কাজ করতে অঙ্গম। সেখানে আলোর গতির গ্রবকত্ব নিয়ে থাকে রিলেটিভিটি। 
আবার এই আলোর গতিটিকে অসীম করলে রিলেটিভিটি ক্ষেত্রে যে নিয়ম 
পাওয়া যায়_-তা নিউটনের গতিবিষ্ঠা। প্রবকত্বের বিদর্জনে আবার নিউটনের 


তত্ব হাঁজির হয়! 


সাত 


নিউটনের তত্বে সর্বত্র নিয়মের পরিপ্রকত্ব দেখা দেয় নি। তার কারণ 
এটি শুধু একটি সামান্য অঞ্চল, সামান্ গতি নিয়ে গড়ে তোল! ৷ বুনটে ফাক ছিল 
বলেই কল্পনার সুযোগ ছিল। বিজ্ঞানের অন্ততম অংশ হলো থিয়োরী। বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ধারায় থিয়োরী থাকে। এই থিয়োরী থেকে যে প্রাপ্ুক্তির নির্দেশ 
পাওয়া যায়, তাদের পরীক্ষার পথে প্রমাণ করাও যাবে। এর মানে এই নয় যে, 
একটি তব এমন নিটোল নিভাজ হবে যেন সব অচেনা-অজ্ঞানার ঠাই সেখানে হতে 
পারে। বলা যায়, একটি ধিয়োরী একটি দলের, ফেনোমেনার আচার-ব্যবহার 
বোঝাতে পারে এবং জানাতে পারে সেই দলের সীমাটি কৌথায়। গাঁলিলিওর 
গতিবিদ্ঞা একটি ফুটবল মাঠে প্রযুক্ত হতে পারে, নিউটনের গতিবিদ্তা যা 
গালিলিও'র গতিবিষ্ঠা৷ নিয়ে গড়ে তোলা সেটি এই অভিজ্ঞতার জগতে খাটে। 
রিলেটিভিটি খাটে মহাবিশ্বে আর তার আসন্ন ফল হিসেবে পাওয়া যায় নিউটনের 
তত্ব। অন্যদিকে অণুপরমাণুর জগতে আছে কোয়াপ্টাম গতিবি্| যেখানে নির্দেশনা 
নিরবচ্ছিন্ততা বোধ আনলে নিউটন হাজির হয়। সব কটি জগতে ভিন্ন নন নিয়ম 
আছে। তবু সব নিয়মের ধারায় যেটি পাওয়া যায় তা নিয়মে গাথা একটি লাতনরী 
হার। একটি নিয়মের মুক্তাটি অন্য নিয়মের লক্ষে এমন নিবিড়ভাবে গাথা যে, তাদের 
আলাদা ভাবা যায় না। গণিতের ভাষায় জানা যায় নিয়মে পরিপূরকত্ব আছে। 

ফিজিক্সের নিয়মের সরল সৌন্দর্যট বিশ্ময় জাগিয়ে তোলে। প্রতিটি নিয়ম 
পরস্পরের মন্দে স্বদমগদ সঙ্গতি টেনে যে সুধমাটি প্রকাশ করে সেখানে জানা! যায় 
এই বিশ্বলোকে আছে হাৰ্মনি-সমন্বয়ত|। ফিজিঝ্সের নিয়মে নক্শা ব| যে ডিজাইনটি 
ধর! যায় সেখানে থাকে অটল অসমগ্রস, সথসঙ্গত-পঙ্গতি। এই জগতের জটিলতায় 
গণিতের কমপ্লেক্স রীতির ছাপ ধরা পড়ে যা! দেখে রোজার পেনরোজ মনে করেন 
এই জগৎটিও কমগ্রেন্স ; প্রাথমিক এলোমেলোমির বিড়ম্বনাটুকু কাটিয়ে ওঠার পর 
যা দেখা যায়, তা হস্থিত-শৃঙ্খল রূপ । এই জগতের শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণে আছে নিয়ম 
যার খা গণিতের ভাষায় দেয়৷ যায়, যার অন্বেষণ অথবা বিন্তাম গণিতের হুদূর- 
প্রলারিত আঙিনায় বিজ্ঞান তার কাজের ভাষা খুঁজে পায়। মেই আশ্চৰ্য সুন্দর 
আঙিনাটিকে দেখে পল ডিরাক বিস্ময়ে বলেন, ঈশ্বর একজন মহাগণিতজ্ঞ! এই 


ব্যধ্ননাটিও প্রশ্ন জাগায় ঈশ্বর কি গণিতের টা অথবা গণিত কি ঈশ্বরেরও আগে? 
লঞ্জিকের নিয়মে যে গণিতের স্বষ্ট সেই গণিতে 


র ধারণাটি ঈশ্বরের কি ছিল? 
একটি বিশেষ ভঙ্গীতে, গণিতের পথে ফিজিক্সের নিয়মগুলি তিনি কেন গেঁথেছেন? 
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কেন এই আইন, এই নিয়ম? এখানে যে প্রশ্ন তোলা হলো তাও যে সৃষ্টির 
পূর্বমুহর্তের কল্পনা ! 

ম্পেসটাইম-মেটার-প্রাণ-চেতনা-_-এই শৃ্খলধারার প্রতিটি অংশ নিবিড় করে 
জানায়। জানায় বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের স্থষ্টি; আর যার যুক্তি-চিন্তা- 
উপলব্ধি-পরীক্ষার ভিত্তিভূমিতে থাকে অভিজ্ঞতা-চেতনা-মনন আর সবার উপর 
মন্তিফ। এই মন্তিষ্কবান মানুষ বিজ্ঞানের পথে সত্যটি খুঁজতে চায় । স্পেটাইমের 
শৃঙ্খল ধারা__একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রবাহ ; এখানে প্রাথমিক এলোমেলোমি আছে, 
বৈপরীত্য আছে, থাকে বিরোধাভাম, সম্ভাবনার স্বীকৃতি ও অনিশ্চয়তার আবির্ভাব । 
এগুলি সবই নিয়মে নিষিক্ত । এরা সত্য । এনা আছে। এই স্বস্তিবাদের জগতে 
তবু একটি প্রন _এই নিয়ম শৃঙ্খলার সৃষ্টি কেন? স্পেমটাইমের সুষ্টির কারণ কি? 
কি সেই সত্য? 

এই নত্যোর নির্দেশনা মানুষের কীছে নেই । এই সত্য-স্বষ্টির উৎসমুখ-_যা থাকে 
মেটার স্পেঘটাইমের বাইরে-লজিক-গণিত ও ফিজিকেল নিয়মের বিমূর্ত জগতে । 
এই সত্য অথবা ঈশ্বর, পুরনো দিনের মত অষ্ট আখ্যা পেলেও ইনি একটি নিয়ন্তা 
যার অস্তিত্ব প্রকৃতির বাইরে এবং যে প্রকৃতিতে আছে অন্য সব অস্তিত্ব । 
আইনস্টাইন তীর অন্বেষণে প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির বাইরে_ 
যেখানে ফিজিয্স খাটে না-_সেখানে দৃষ্টি দিতে চান নি। এই প্রকৃতির বুকে 
পরম-স্পেম বাঁ পরম সময় নেই, জড় মেটারে ধরা যায় অনিয়মিত কোয়াণ্টাম 
এনা্জির আন্দৌলন। এই জগতে থাকে বিরোধে ভরা অথচ সঙ্গতি মেনে নিয়ে 
অস্তিত্ব_ফিল্ড ও পার্টিকল, স্পেমটাইম ও শক্তি, মন ও মেটার। অভিজ্ঞতার ছকে 
এদের একত্রিত করা যায় না তবু এরা আছে, আছে এই বিশ্বজগতে, প্রকৃতিতে ৷ 
এর বাইরেও সত্য থাকতে পারে। সেই সত্য বিজ্ঞানের ঈশ্বর । তাঁকে জানার 
সোপানধারা এখনো অজানা । ‘ 

নিউটনের তত্টি নিয়ে যে কসমোলজিকেল আগুমেট বা মহাজাগতিক 
বিতৰ্কটি শুরু হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেদিন বিজ্ঞান-দার্শনিকরা জানিয়ে 
ছিলেন পরম কারণ-_পরম ব্যাখ্যা ঈশ্বর আছেন এই মহাবিশ্বের বাইরে। এই ঈশ্বর 
দেদিন ‘প্রয়োজনীয়’ ছিলেন, কারণ ফিজিকেল নিয়মকানুন গুলির সবকটিকে 
লজিকের স্মত্রে বাধা যায় নি; নিয্মগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যেন বিশ্ময় ও ভীতি 
জাগিয়ে তোলে সেদিন এই নিয়মগুলি বোঝার জন্ত মনে হয়েছিল একটি 
সববেত। মন (ind ) যেন সবকিছুর ডিজাইনে এবং নিয়ন্ত্রণে আছে। এই 


৯৬ এই বিজ্ঞান 


জ্গৎটি আপনা থেকে নিজেকে চালু রেখেছে, কোনে! পরিচালকের প্রয়োজন 
নেই__এই চিন্তার পিছনে যা থাকে তাহলো এই জগৎটির বরপরিন্ট ধার তৈরি, 
তিনিই একমাত্র মাস্টারপ্ল্যান মেকার_ ঈশ্বর ! 

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াপ্টা তত্বের সাপেক্ষে বিশ্ব- 
জগতে এটম থেকে কোয়ার্ক, গ্রহ থেকে কোয়াসারে যে নিয়ম দেখা যায়, তার! 
প্রাকৃতিক জগতেরই অংশ । এই নিয়মগুলি পরম্পর পরস্পরের পরিপূরক, এই ধারায় 
পাওয়| যায় সম্পূরক নিয়ম এবং সবার শেষে সমন্বয়ে গড়ে তোল! শক্তিক্গেত্র ! 
এই জগতের বর্ণনা ফিজিজ দিতে পারে-_সেই ফিজিকেল জগৎটির পরিসীমাটিও 
জানা। তবু এই জগতের বনায় যে ভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে__-তাঁর অন্লবাদ 
সহজ নয়, অনায়াস নয় বলেই এই জগতের অভিজ্ঞানের ছোওয়! মিষ্টিকত্ব জাগিয়ে 
তোলে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স, রিলেটিভিটি, ব্্যাকহোল অথবা সিদ্ুলারিটি __-এদের 
ঘিরে কল্পনাসাত্রাজ্য গড়ে উঠতে দেরী হয় না। অথচ দেখা যায়-_-যে শক্তির কল্পনা! 
আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ববর্তীকালে ছিল--যন্তের মত বিশ্বলোকের পটভূমিতে, পরম 
স্পেস ও পরম সময় নিয়ে ধিনি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় সুউচ্চ মঞ্চে রাজকীয় মধীদীয় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ঈশ্বর ও তীর প্র্যানউ দেশকালের মোড়কে, কোয়ান্টাম 
কদমৌলজিতে ব্যক্ত হচ্ছে ন|। এখানেও কদমোলঙ্জিকেল বিতর্কে জানা যায় 
এই জগৎ--যা হয়েছে বলে আছে--তার স্থটি আছে। যে কৃষির রহন্ত সমাধান 
উবি্তুতে বিজ্ঞান ও ভাষা গণিতের সাহায্যে, টেকনোলজির উন্নতবিকাশে হতে 
পারে। এই জগতের পথে সর্বত্র নিয়ম আছে। সবকটি নিয়ম জানা নেই। তবু 
দেখা যায় নিয়মে পরিপূর্কত্ব সম্পূরকত্বের ইশারা আছে। নিয়মে নিয়মে যে 
বাধন সেটি সর্বত্র ঘটেনি। তবু একত্রীরুত শক্তির গবেষণায়, কোরা-্টা গ্রেভিটির 
কর্ন মের বুনোটের মাঁকুর টানাপোড়েনের আদর ইঙ্গিত ভেসে আদে। 


আট 


খাবে বিজ্ঞান অশেষ, কারণ জিজ্ঞাসাও শেষহীন। নতুন টেকনোলজির 
আবির্ভাবে পরীক্ষা ও তথা সংগ্রহের নতুন দিগন্ত ধরা যায়। যা আগে ভাবা যায় নি, 
যাদের আগে ধরা যায় নি,_-তারা সম্ভব হয়, তাদের অস্তিত্বের ঘোষণা শোনা যাঁয়। 
তৰু টেকনোলজির উন্নতিতে সব থিয়োরীর প্রমাণ পাওয়া কি সম্ভব? ইনারশিয়! 


অশেষ দেখা ৯৭ 


আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্বের এই আইডিয়ার স্চনা গালিলিওর হাতে এবং 
এটির প্রমাণ মহাবিশ্বলোকের গবেষণায় বর্তমানে পাওয়া যায়। তবু টেকনোলজির 
কৌন উন্নতির ধারায় ইন্টাবএকশনের একীকরণের যে গণিতটি পাওয়া যাঁবে__তাঁ 
কি পরীক্ষিত হবে? এটি পরীক্ষিত না হলে গণিতের ভাষায় গড়া থিয়োরীটি 
হাইপথেদিস বা উপপত্তি হয়েই থাকবে। এখানে গাণিতিক সৌন্দর্য! বা 
Mathematical Beauty-টি বিজ্ঞানকে কতদূর অধিকার করতে পারবে-_সেটিও 
প্রশ্ন হিসেবে দেখা! দেয়। বিজ্ঞানের সর্বজনীন রূপটি পরীক্ষার সাহাযো গড়ে তোলা 
হয়।. একীভূত ক্ষেত্র সমীকরণটি সম্পূর্ণ হুলেও-__েটি সর্বজনীন কিনা সেখানে 
সংশয়-ছিধা থেকে যেতে পারে। - 

এই বিজ্ঞান কতদূর সম্পু্তোর দাবী করতে পারে? মান্থবের জিজ্ঞাসার অস্ত 
নেই, প্রশ্নের শেষ নেই। মহাকাশে একটি তারা বা নক্ষত্র কোথায় কোন অঞ্চলে 
পৃথিবী থেকে কত দুরে আছে_তা বিজ্ঞান জানাতে পারে। এ তারাটি ঠিক- 
ওখানেই কেন-_এই প্রশ্নের উত্তরে সন্তাবনাতত্ব হাজির হয়। গণিতের ভাষায় তার 
বর্ণনা পাওয়া যায়। যে তারাটি কয়েক বিলিয়ন বছর আছে, হাঁজির হয়েছে__সেটি 
কোন পথে কোন ধারায় সেখানে হাঁজির-_তীর স্থৃতি নেই, শতিও নেই। আছে 
গণিতের ভাষায় গড়! ইতিহাদ। এই ইতিহাদ কতটা সপ্পূর্ণ? 

স্ূ্ণতা-অসম্পূর্ণতা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। থিয়োরীরা একটি নিদিষ্ট পরিমীমায় 
সম্পূর্ণ। ম্যাক্স ওয়েলের ইলেক্টাডাইনামিকসে যে ফোর্স-ইলেকট্রিকেল চার্জ তৈরি 
করে সেটি নিয়ে ভাবনা নেই। এটমের উত্তেজিত কক্ষের ঘোষণায় উত্তেজন! 
জোগানৌর কারণটি তব্বের বাইরে থাকে । জেনারেল রিলেটিভিটিতে মেটারের 
স্থিতির সমীকরণ কটি এই তত্বের আওতায় থাকে না৷ বলে ধরা হয় তবু এই 
* থিয়োরীর| নিজের অধিকারে থাকে_এর! স্বরাভ্য সম্রাট । অন্যদিকে থামে- 
ডাইনামিকসে যে সাম্যভাবের কথা ধরা হয়, সেটি স্টযাটিনটিকসের সাহায্যে গড়ে 
তোল|। এখানে সম্পূ্ণতা নেই। অন্পুঙ্থটি না৷ জেনেও তত্ব গড়ে তোলা যায় 
তাকে প্রমাণিত করাও যায়। সম্পূর্ণকে না জেনেও সত্যের ঘারে হাঁজির হওয়া 
যে যায়-এটও বিজ্ঞানের একটি শক্তি, একটি গর্ব। এখানে কাজ্জ করে 
গাণিতিক সৌনর্ধখ রর 

এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বিজ্ঞানী ভাবেন, অসপপূর্ণ জান সম্পূর্ণতীর ছৌওয়া 
জাগাতে পারে। সম্পূর্ণ করে জানা, অনসপু্থটিও শু করে জানা, প্রতিটি বাষ্টিকে 
জানা--একটি অবাস্তব আকাঙ্ষা। তবু! জানা যায় তাকে ভাল করে জীন।-- 
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৯৮ এই বিজ্ঞান 
সেটিই হলো বিজ্ঞানের পথ। তাই বিজ্ঞানে সম্ূ্ণকে খোজার প্রচেষ্টা চলে। 
আইনস্টাইন-এডিউন-শ্রোক়েডিষ্ার' ও হাইসেনবার্গ একটি ওয়র্ন্ড ইকুয়েশন বা 
মহাজাগতিক সমীকরণের কথা ভাবেন-_যেটি একীভূত ক্ষে্তত্বের সম্পূর্ণ । 
এই সমপু্ত! গণিতের কাঠামোয় গড়া যায়। এই সম্পূর্ণত| থেকে হিচ্ছি্ 
ধারা কটি প্রমাণিত হতে পারে। গণিতের এই কাঠামো পরোক্ষে প্রমাণিত হবে। 
এই অসম্পূর্ণতাই এর সম্পূর্ণতার নির্দেশনা ! ৃ 
সব থিয়োরীতেই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা, অজানা থেকে যায় ; কারণ 
পরীক্ষার পথে লব থিয়োরীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না নিউটনের গতি- 
বিষ্ঠা আবিটারি ফোর্সের স্থিতি থাকে; আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরীতে 
থাকে মেটারের স্থিতির আবিটারি সমীকরণ অথবা ম্যান্সগয়েলের ইলেকষ্ট্ো 
ডাইনামিকদে চার্জ = ডায়পোলদের আিটারি গতি। এদের মেনে নিলে তত্বটির 
প্রাগুজিগুলি প্রমাণিত হয়। এরা নিজের! নিজন্ব তত্বে প্রমাণিত নয়। এগুলি 
তত্ত্বের সিদ্ধান্ত। যদি এই জগতের নিয়ম কটিকে এই জগতের আঙিনায় বসে 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট! করা যায়, তবে এলোমেলামি-_রেগামনেসকে এড়ানো যায় 
শা। অথবা জন হুইলার যেমন ভেবেছিলেন কণাঁ'জগতের এলোমেলোমি বাইরের 
ছগতে ধরা পড়ে না_তেমনি এই জগতের অসম্পর্ণত| এলোমেলোমি এই জগতের 
বাইরে দাড়িয়ে দেখলে অবাস্তব মনে হবে না। এই জগতে থেকে যা দেখা যায়, সে 
. দেখা অসম্পূর্ণ হতে পারে; তবু সেখানেও সত্যের ইশারা জাগে । আপেক্ষিকতা ও 
অনিশ্চয়তা__নববিজ্ঞানের দুটি ধারায় যে সত্য জানা যার়--তা আপেক্ষিক। এটিই 
এই জগতের সত্য। এর বাইরে যদি কোন সত্য থাকে, তার সাপেক্ষে এই 
সত্যটি সমপ্ণত্ব পেতে পারে। সেখানে এই জগতে সব অজানা-অচেনার বিনাশ । 
অন্তথ| এই জগতের সত্যে কিছু অজানা” কিছু অচেনা, কিছু অন্বেষণার উপকরণ 
থেকে যাবে। অন্যদিকে এই বিশ্বজগতের স্টির বাইরে যদি কিছু থাকে, মেই 
অচেনা সত্যটি এই গরকুতির পূর্ব যেখানে কোয়াণ্টাম ফিজিক্স অথবা স্পেমটাইমের 
বিখলোক পা বাড়াতে পারে না। 
আইনস্টাইন ও নিয়েল বোর প্রকৃতির বাইরে যে পূর্ব বা Before আঁছে তাকে 
খোঁজা নিরর্থক মনে করেছিলেন। বোর বলেছিলেন, এই প্রকৃতি কি এটিই জানার 
বিষয় ; ্রককতি/কেন'__তা বর্তমানের অন্বেষণের ধারায় থাকে না আইনস্টাইন 
বললেন, ‘বাইরে এখানে আছে মহাবিশ্ব_মানব সম্পর্ক স্বাধীন, একটি বিরাট 
প্রহেলিকার মত; যার একটি সামান্তম অংশ আমাদের চোখে পড়ে বাইরের 


অশেষ দেখা ৯৯ 


এ জগৎ নিয়ে প্রকৃতি সম্পূর্ণ। তিনি বললেন, “এই জগতের সবচেয়ে অবোধ্য 
বিষয় হলো! বে, এই জগৎ বোঝার ও জানার ৮ . এই জানাটি ও বোঝাটি কি সম্পূর্ণ 
হবে? হতে পারে? 

আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্ন যত না অস্বস্তির আর শংকার_ 
ততটা জোগায় সমাধানের প্রয়াসে উৎসাহ । সনাতন বিজ্ঞানের ঠাসবুনোটি 
বুক্তিশৃঙ্খলে এই প্রশ্নের উত্তর খোজা হয় না। কারণ যুক্তির মুক্তিতে গড়া 
কোয়ান্টাম তন্বটিকে ঠেলে রাখা যায় না। এই তত্ব এত বিচিত্র বিবিধ সমস্তার 
সমাধান করতে যে সক্ষম! অন্যদিকে নতুন তব আপেক্ষিকতা মহাকৰ্ষতত্ 
সৃষ্টি কালের চৌকাঠে বিজ্ঞানকে হাজির করতে পারে। দুটি তত্বের সহযোগিতায় 
পরিপূরকত্বে একটি সম্পূরক তত গঠনের চেষ্টা চলে। আর অন্ত দিকে খোঁজা হয় 
মানুষের প্রাচীনতম জ্ঞানের ভাণ্ডারের রত্বরাজি। ভাষায়, মুখের কথায়, যা একদিন 
মান্থব বলে গেছে তাদের গণিতে যদি অন্বাদ কর! যায়, তবে সেই অহ্থবাদ নতুন 
কোন পথের ইঙ্চিত জোগাতে পারে কি? বিজ্ঞানীরা হাত বাড়ায় চীনের তাও, 
জাপানের জেন এবং ভারতের বৌদ্ধ ও উপনিষদের তত্বে। 

তাও জানায় পথের কথা, যা ছিল হুষ্টর পূর্বে হষ্টির জননী সে, সষ্টাও সে। 
সব সৃষ্টির গুদাম ঘর এই পথ। এই পথেই আছে সব কিছুর অস্তিত্ব তার 
বন্তধর্দ৪! আবার তাঁওয়ের সহযোগী হলো তে_যার অর্থ ধর্ম বা গুণ। এই 
যে পথ তারও গুণ আছে। এবং গুণ আছে বলে সে নিয়মে বিধৃত। তাঁও যেন 
নব-বিজ্ঞানের ছটির বীজটি, যার চরিত্রে আছে উ-উয়ে (জএ-চ161) অথবা 
নিজ্তিয়তা। এই পথ নিজে কোন ত্রিয়ায় নামে না অথচ সব কিছু অস্তিত্বের 
স্বভাবজ অবস্থাটি সে যেন বয়ে নিয়ে যায়। পথের বাঁকে বকে ধরা পড়ে নতুন 
ধর্ম, গুণ বা নিয়ম। এ যে নব-বিজ্ঞানের কথা! 

অথবা ধরা যাক জেন তত্ব। যা জানায় অভিজ্ঞতালনধ জ্ঞান হলো বিজ্ঞান; 
আর বোধিমননের সংশ্লেষে যে জ্ঞান পাওয়া যায়-_তাই প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা 
ইনটিউশনের পথে গড়ে তোলা জ্ঞান। ক্ষুদ্রকণ| জগতের তত্ব হলে! কোয়ান্টাম 
বিয়োরী--যাঁর চরিত্র বা স্বভাব নিয়ে বিজ্ঞানে মততেদ আছে। এই মতভেদ হলো! 
রিয়েলিজম বা বাস্তবতা এবং নমিনেলিজম্‌ বা সংস্ঞাবাদ নিয়ে। প্রথমটি যেন জানায় 
সং আখ্যা বা টার্ন যেন একটি বিশেষ ঘটনা বা৷ অভিজ্ঞতার সুত্ররপ । দ্বিতীয়টি 
সেখানে যেন কতগুলি আকুতি বা স্টকচারের নির্দেশ জানায়_যে আকুতি কটি 
অভিজ্ঞতার মুকুরে দেখা যায় না। সংজ্ঞাবাদ ধীরে ধীরে টেনে নেয় সক্রিয়ত! 


১ এই বিজ্ঞান 
এ (operationalism) এবং উপযোগিতা (Utilitarianism) |  উপযোগিতার 
পথে পরীক্ষায় পাওয়া ফলের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এখানে অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় 
ধরা পড়ে গণিতের ফর্ম বাঁ কাঠামো। ক্ষুদ্রকণা জগতে রিয়েলিটি বা বাস্তবতার 
সম্পর্ক নেই! কোয়ান্টাম তত যেন সংজ্ঞাবাদের সহচর । 

অন্যদিকে বর্তমানে সংগৃহীত তথ্য থেকে বিজ্ঞান বদি ভবিশ্যহুক্তি করে চলে, 
তবে এই জগতে অভিজ্ঞতার জগতের বোধ স্পষ্ট নয় বলে, কোনো অভিজ্ঞতা ধরাঁ পড়ে 
নাঃ যে জান অভিজ্ঞতার পথে পাওয়া__সেই জ্ঞ'ন নেই। প্রচলিত সংজ্ঞাবাদের 
সংকট এখানে । এখানে নব-বিজ্ঞান জানায়, বিজ্ঞানের তত্ব কোন কিছুর সাঁপেক্ষে 
গড়ে ওঠে_-এটি পরীক্ষায় তবটিকে প্রমাণ করার চিন্তা শুধু নয়; প্রশ্ন তোলা যায়, 
কার সাপেক্ষে তত্ব গড়ে ওঠে? কাণ্টের সময় থেকে বিজ্ঞানের এই প্রশ্ন দর্শন জগতে 
আন্দোলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসও একটি নির্দেশনা আনিয়েছে__একটি 
‘ভেবে নেওয়া জগতের সাপেক্ষে একটি তত্র বিচার সম্ভব নয়। বাস্তবতা 
অভিজ্ঞতার স্পর্শ ছাড় নলেজ বা জ্ঞান অথবা ইগ নোরেন্স বা অজ্ঞানতার কোনো 
চিহ্ন নেই ; অথচ ঢিব্বি ভবি্হুক্তি করা! চলে! সংজ্ঞাবাদ বা নমিনেদিজমে সম্পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ ঘটলে, বিরোধ মিটে যায়--তবে জ্ঞান থাকে না। অন্যদিকে বাস্তববাদ 
এই জগতের সম্পৃণ ছবি এনে দিতে পারে--পারে না ‘বৈপরীত্য বা বিরোধের 
মুখোমুখি হতে । 

কোয়ান্টাম তব এই দুই তত্বের সহযোগী হয়ে প 
স্টেট (56) ; স্টেটের সম্পর্ক টেনে 
কণা জগতে একটি মুহুর্তে কণার আঁ. 
নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। 
বিষয়-ঘটিত অবস্থা--একটি 


তারই সাপেক্ষে ফটকে স্থির করা হলো। 


কোয়ান্টাম ভব থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজ্ঞানীর! দেখেন এ যেন বৌদ্ দর্শনের 
আলোকে, জেন তবে সাপেক্ষে জগৎ দেখা । অভিজ্ঞতা বহিৰ্ভূত জগতে যা ঘটে 
চলেছে, সেই গভীর লোকের ত্রিয়াকলাপ প্রজ্ঞার আলোকে বোঝা; বিজ্ঞান 
Ae Ri স্থিতি পায়। এখানে খেলা করে বিপরীত গুণ, স্টেট অথবা 
'র। এই শক্তিস্তর যেন গ্রিন বা যারা পরস্পর পরস্পরের পরিপরক। 
বৈপরীত্য-বিরৌধকে মেনে নিয়ে এই জগৎ। যাৱ অন্তরে এই বিরোধ নিত টু ব্‌ 
এই বৈপরীত্য আনে মহযোগিতা--আনে পরিপ্রকত্ব। আবার যে ১২ বিরাট 


রিপূরকত্ব মেনে দিয়ে জানায় 
এনে ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অথচ রি 
গিমন-নির্গমন, লক্ষ ক্ষয় ঘটে বলে স্টেটকে 
এখানে স্টেটকে ব্লা হলো 50৪০ ০? ৪75 অথবা 
নির্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট জায়গায় বা স্পেসে যে ঘটনা ঘটছে 


অশেষ দেখা ১০১ 
বিশাল-_সেখানে অভিজ্ঞতার ছৌওয়া স্পষ্ট নয়। সেই জগৎ্টিও যেন মার্গ”_একটি 
পথ, একটি তাও-_যাঁর আকেবাকে নতুন নতুন গুণধর্সের আবির্ভাব । পথেই আছে ধর্চ, 
তার গু-__আর সব পথ মেলে পথের উৎসে । পথই জানায় মাচ্গষের আবির্ভাবের 
কথা। যে মানুষ ও পথ, তার ধর্মকে খুঁজে চলতে চাইবে। তা না হলে হট 
কর্তার প্রেম, স্থির উদ্দেশ্য মিথ্যে হতো ! উপনিষদ জানীলো পথে চলার কথা! 
শুয়ে থাকলে কলিকাল, উঠে বগলে দবাপর, দাড়ালো ত্রেতা-_-আর চললেই 
পাওয়া যায় সত্যকে । এক-ছুই-তিন-ও চার__সত্যের বিভিন্ন পদে মিলে পাওয়া 
যায় দশ-_সম্পূর্ণ সংখ্যা রাশির উৎনকে_যা এক থেকে শৃন্য। নানা ক্রিয়ার 
সমাহারে পাওয়া যাবে এ জগতের অসম্পূর্ণ সত্যটিকে_যা! এই জগতেই আছে। 
আরো জানায় মান্্ষের আবিভর্ব প্রকৃতির শর্তে। : অতএব প্রকৃতিকে মেনে 
' নিতে হবে। তাও এবং জেন জানায় আদর্শ মান হলো প্রকৃতির সহচর, জীবন ও 
মৃত্যুর সখা! কত তুচ্ছ এই মান্য ! তবু সে সহচর-সখার গরবে গরবী ! আশ্চর্য 
নববিজ্ঞানও সে কথা যে জানায় !_তবু কতটা মাগ্ষ জানতে পারে? কত পথ 
সে হাটতে পারে? 

১৯২৬ সালে বালিনে এলেন রবীন্দ্রনাথ । কবি ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন 
আলোচনা করলেন সত্য ও হুন্দর নিয়ে; আলোচনা হলো! অনিশ্চয়তা-আকন্মিকতার 
জগতের দ্বৈত অস্তিত্বের রূপ আর বিরোধ নিয়ে কঠিন নিয়মের ব্যতিক্রম জীবন 
আর প্রকৃতিতে দেখ! দেয় বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে, তীর মনের কাছে, জীবন এত 
সুখের, এত আনন্দের ও সুন্দর বলে মনে হয়। তিনি বলেন, সব জীন! গেলে এই 

= জগৎ একঘেয়েমিতে ভরে ওঠে । কিছু রহন্ত থাকা ভাল-__তাতে খৌজার আনন্দ 
থাকে। বৌদ্ধ নির্বাণ তব্বের আকাঙ্ষার নিবৃত্তি কবি ও বিজ্ঞানী দুজনেই চাইলেন 
না। খোজার আনন্দতেই জীবনের সৌন্দর্য ধর! যায়। সম্পূর্ণ করে, নিশ্চিত করে 
সত্যকে জান! এই জগতে হয়তো মম্ভতব নয়। বর্তমানে জানা তত্বের পথে সেই সত্যকে 
খোজা যায় না। তবু প্ররুতির রহস্ত-উন্মোচনের আকাঙ্কীয় খোজা হয় এই সৃষ্টির কারণ, 
এই সবি কেন। এটিও অন্বেষণের | এই অঙ্ুদন্ধানের পথ জান নেই। এই জানার পথে 
অজানার অশেষ হাতছানি। এই অন্বেষণের শেষ কি আছে? প্রকৃতির বাইরে, স্যার 
বাইরে বিজ্ঞানের অন্ধকারের রাজত্বে প্রজ্ঞার সান্নিধ্যে থাকে বিজ্ঞানের দক্ষিণ নায়ক 
একটি সত্য । সেটিই বিজ্ঞানের ঈশ্বর । এই জগত থেকে সেই ঈশ্বর চির অচেনা- 
আজাণ হয়ে থাকে। তবু সেই সত্যের অপূর্ণতাকেই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ করে জানতে চায় । 
এই বিজ্ঞান সত্যের সন্ধানী ৷ 


ভাষায় দেখা 
বিজ্ঞান-সাহিত্য 


খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। এই সেদিনও গ্রামে গঞ্জের কোনো বাড়িতে 
নতুন মাহ্ষ, অতিথি এসে হাজির হলে সে বাড়ির প্রাচীনতম! মহিলাটি জিজ্ঞেদ 
করতেন, ‘বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়? কি কর? বাড়িতে কে কে আছেন? 
ইত্যাদি। পরিচয় পাবার পর তিনি খুঁজতেন সম্পর্ক বা সনব্ধ; চেনাজানা জায়গা 
বা মানুষের সঙ্গে এই অতিথিটিকে মেলাতে পারেন কিনা। অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গীতে 
এই খোঁজটি তিনি করতেন। আর সবশেষে একটা সম্পর্ক বা মিল খুঁজে পেয়ে 
. ভারি আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তিতে একগাল হেসে বলতেন, ‘আরে, তুমি তো আমাদের 
আপনজন ।' ""*কোলের কাছে বসে থাকা শিশুটিকে বলতেন, সম্পর্কে এ তোদের 
কাকা হয়? কাকা ভাকিদ।” *-সম্পর্কটা খুঁজেন! পাওয়া পর্যন্ত যে যন্ত্রণা তার 
চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল, সে সব রটে গিয়ে সার! মুখে ফুটে ওঠে খুশি-খুশি, 
স্থখী-স্ুখী হাপিটি ! 
সম্পর্ক খোজা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সেই এক যন্ত্র । জগতের মঞ্চে প্রকৃতির 
নানা কারুকৃতি, নানা অভিনয়, নানা ক্রিয়াকলাপ। এর মধ্যে কোথাও লুকিয়ে 
থাকে রীতি-নীতি অথবা নিয়ম-সম্পর্ক। কারুকৃতিতে ধরা পড়ে আঙ্গিক বা ফর্ম ; 
অভিনয়ে আছে ছগাকল| __লীলা-খেলা; ক্রিয়াকলাপে থাকে অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি । 
আর এদের পরিবেশনায় প্রকৃতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সম্পর্ক সনের মূল 
স্বতগুলে। জানা যায় ; নিয়মকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই নিয়মগুলোই মান্য আর 
প্রকৃতির সম্বঙ্ধটি হুদ করে তোলে । প্রকৃতির রহন্তের একটা কুলকিনারার দেখা 
পায় মানুষ; সেই দেখাতে তার মুখে ফুটে ওঠে খুশি-ধুশি হাসি। দে হালি 
বিজ্ঞানের। 
এই যে সম্পর্ক খোজা__যার ফলে নিয়মকে জান| যায়_সেই খোজার পরিধি 
পরিবেশ কতটা ? যেমন ‘ক’ বাবুর গল্প। ইনি অফিনে দৌর্দগুপ্রতাপ সাহেব, 
ক্লাবে ভারি মজলিশি 9, সভাসমিতিতে বিদগ্ধ সজ্জন; আর বাঁড়িতে ইনি নাতিটির 
সঙ্গে খুনটি করেন; স্ত্রীর সঙ্গে পুজোর বাজ্জার নিয়ে হিসেব করেন; ভয়াবহ চাহিদা 
দিখে মিনমিন করে প্রতিবাদ তোলেন | এখানে ক’ বাবুর কোন র্লপট| আসল ? 


\ 
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জীবন চরিতকার বলবেন, সব মিলিয়েই তিনি। একেক পরিসীমা, পরিবেশে, 
একেক সময়ে তিনি বিভিন্ন ঘটনার নায়ক বিভিন্ন তীর ক্রিয়াকলাপ । কোথাও 
তিনি স্বয়ম্‌ প্রধান, কোথাও তিনি অনেকের একজন $ কোথাও তিনি দায়িত্ববান, 
কোথাও বা পরনির্ভরশীল। সব অবস্থায় নানা সময়ে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে 
তাঁকে জান! যাবে। বছ ঘটনার সম্পর্ক পথে তাকে বিশদ ভাবে বোঝা যায়। এই 
সব নানা ঘটনার কার্ষকারণ সম্পর্কটি ‘ক’ বাবুর আসল রূপটি জীনাবে_তিনি 
তখন আর রহম নন। 2 

বিজ্ঞানী যখন প্রক্লতিকে জানতে চান, তখন তীদের একটি ইচ্ছা- প্রকৃতির 
রহন্তের যবনিকাটি সরিয়ে তাকে বিশ্বমঞ্চের পাদপ্রদীপে প্রকাশ করা। এজন্যই 
এত সম্পর্ক সম্বন্ধ খোজ|-নিয়ম জানতে চাওয়া। প্রতিটি নিয়মের আবিষ্কারের 
পর রহস্তের কুহেলি যেন কিছুটা ঘুচে যায় । অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলোও এখানে তুচ্ছ 
কর যায় না। সামান্যতম আন্দোলন আলোড়নটুকুও এই রহন্তের উন্মোচনের 
ত্র হতে পারে) নেই ুত্রটির পরিমাণ জানা যেতে পারে তুলনামূলক পদ্ধতিতে ; 
এটি হতে পারে স্বাভাবিক অথবা সম্ভাবনার দৃষ্টিতে ঘেরা । সম্পর্কের তরটিই 
জানায় নিয়ম। 

প্রথম যুগে এই খোঁজ ছিল মুখের ভাষার 
রমরমা, বিজ্ঞানের শৈশব আবার মানব ইতিছাতে 
চিহগুলো সে যুগে খুব একটা জটিল ছিল না। কাজেই মুখের ভাষায়, আলাপ 
আলোচনার মাধামে সম্পর্কের পথ ধরে প্রাথমিক নিয়মগ্ডলৌকে খুঁজে নেওয়া 
মা্বের অনাধ্য বা কঠিন ছিল না। আর এই নিয়মের বর্ণনা করা হতো হদর 
বাঞ্চনাময় কুশলতায় ৷ নানা উপমা! উৎপ্রেক্ষ| দিয়ে এই সম্বন্ধ-সম্পর্কগুলো| প্রকাশ 


করলেন সে যুগের বিজ্ঞানীরা, তাঁদের বা হতো রিলেশনিস্ট দুল । 
ত| তত যেন ধরা পড়ে । জটিল সম্পর্ব- 


যতদিন যায়, প্রকৃতির রহন্তের জটিল 
চিহ-কটকিত প্রকৃতির পথ। দে পথের বর্ণনায় মুখের ভাষা দিশেহারা হয়ে যায়। 
এখানে দরকার হলো অন্য একটি ভাষার, থে ভাষা হবে সংক্ষিপ্ত, আটর্লাট কারণ 


দীর্ঘ জটিল পথ দ্রুত পার হতে হবে। হতে হবে যুক্তিনি্, নিরপেক্ষ । 
কারণ, সম্পর্কের এলোমেলো অগোছাল বনুধা ভঙ্গীদের যাচাই করে, বাছাই 
করে, ঠিকমত সাজিয়ে নিতে হবে । হতে হবে অর্থবহ ও উদাসীন, তা না ছলে 
প্রকৃতির গভীরতার স্রোতে সে ভাষ| থই পাবে না, খেই হারিয়ে ফেলবে । 
হতে হবে অভিশরোক্তি ও অতিরগ্নমুক্ত-__কাঁরণ প্রকৃতির সম্পর্ক চিহ্নের 


আঙ্গিকে | দে যুগে সাহিত্যের 
সরুও কৈশোর । সম্ব্ধ-সম্পূর্কের 


টি এই বিজ্ঞান 


রোমাঞ্চনার বিহ্বল না হয়ে সম্বন্ধটি নঠিক ভাবে প্রকাশ করা দরকার। পৃথিবীতে 
এইরকম একটি মাত্র ভাষা মানবসমাজে আছে, দেই একমদ্বিতীয়ম্‌ ভাষাটি 
হলো গণিত। ভাষাটির তারুণ্যের জোয়ার মাত্র বোড়শ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল। 
তার আগে গণিত নামক ভাষাটিও মুখের ভাষা আশ্রয় করে গড়ে ওঠা। যোড়শ 
শতাবীতেই পালক পক্ষীমাতার চ্েহচ্ছায়াটি তুচ্ছ করে, নিজের ভাষার কুহুধ্বনি 
তুলে সে আকাশে পাড়ি জন্নায়। 

এই অক্কতজ্ঞ'বিদ্রোহী ভাষাটি হাতে নিয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, করে। 
তবে তখনো, সেই যোড়শ শতাব্দীতে ভাষাটির শক্তি ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ থেকে 
যায়। তার প্রয়োগের সার্থকত| নিয়ে তখনো সংশয়। ...বিজ্ঞানে গণিতের 
সার্থক অন্প্রবেশ ঘটালেন সপ্চদশ শতাব্দীতে -সার আইজাক নিউটন। পূৰ্বহ্থরীদের 
এবং নিজশ্ব নান! সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে গণিতের ভাষায় তিনি তত্ব খুঁজে 
পেলেন। সেই তত্েই প্রথম জানা গেল ভবিষযহুক্তি করা যায় আগে থেকে 
বলা যাবে কখন আসবে জোয়ার বা ভাটা, কখন ঘটবে কুর্ঘ-চন্দর গ্রহণ । অর্থাৎ 
গণিত নামক ভাষাটির সাহায্যে শুধু যে 'নিয়মটি জানা যায়, তা নয় : সেই নিয়ম 
নিজেই নতুন তথ্যের ইঙ্গিত জানায় ও জানাতে পারে; যারা আবার প্রমাণিত হয়ে 
নতুন নিয়মের দ্বারে উপকরণ হয়ে সেজে দীড়ায় ৷ 

নিউটনের কাল, থেকে বিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার । অনেকটা যেন যান্ত্রিক 
ভাবে গণিতের প্রয়োগ করে সম্প্ক-সম্বদ্ধের লতাবিতাঁনে বিজ্ঞানীর! নানা! নিয়মকে 
প্রতিষ্ঠা করে গেলেন; নিরাসক্ঞ-উদাসীন রীতিতে নিয়ম খোজা। তবু উনবিংশ 
শতাবীর মাঝামাঝি মাক্সওয়েলের কালে গণিত নিয়ে বিজ্ঞান একটু দ্বিধা সংশয়ে 
পড়ে। প্রকৃতির সম্পর্ক যে মাহুষ খোজে সে মান্য বিজ্ঞানী, সে শিল্পীও। সে 
নিরাসক্র-উদাসীন, যখন সে অস্বেষণের পথযাত্রী। তবুও মে সামাজিক মান্য 
যুক্তিনিষ্ঠ হলেও সে অন্বভৃতিপ্রবণ। দংনগিপ্ আঁটসীট গণিতের ভাষা চর্চা করলেও 
সে যে-কোনো মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠতে পারে, পারে কথায় 
মানুষ নামক প্রকৃতির হৃষ্টিটিই প্রকৃতির নিয়ম খোঁজে। 
স্বাভাবিকতা বাদ দিয়ে সে কি ঘন্তু য়ে উঠতে পারে? 

না, পারে না। সেই প্রাচীনযুগে সারাদিন ধরে সমন্তার সমাধানের চিন্তায়-মীথাঁ 
গরম কমাতে ল্গানাগারের জল'ধারে ঢোকেন আর্কেমিদিস। তখনো তিনি অন্তমনস্ত, 
চিন্তায় আকুল, দমাধানটি জানতে চাওয়ার উৎকষ্ঠাক় ব্যাকুল। আর হঠাৎ 
জলাধারের উপছে পড়া জলের দিকে তাকিয়ে তিনি সমাধানের দুত্রটি খুঁজে পান, 


হাসিতে ভেঙে পড়তে। 
সেখানে তার নিজন্ব 
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সেই সমীধানটি গণিতের ছক হয়ে বিদ্যুতের মত তীর মনে প্রতিভাত হয়। আর 
তারপর বিজ্ঞানী আর্কেমিদিস হঠাৎ মান্য আর্কেমিদিস হয়ে নিরাবরণ বাইরে 
বেরিয়ে ছুটে চলেন, মুখে বলেন ‘ইউরেকা_ আমি পেয়েছি, পেয়েছি নিরাসজ 
উদাসীন খৌঁজীর পথের যাত্রাটি পথের শেষে এসে হঠাৎ আবেগে ভেঙে পড়ে মুখর 
হয়ে ওঠেন। গণিতের ছকে নিয়ম সাজানোর মুহূর্তে শোনা যায় মুখর সংলাপ ।""" 
এমন ঘটনা ঘটে ম্যাসসগয়েলের জীবনে । গণিতের ভাষায় বিদুৎ-চু্বক তরঙ্গতবটি 
প্রকাশ করেন আর নিজের সৃষ্টি ইথারের তুলনাহীন রূপ দেখে বিশ্মিত হয়ে কলধ্বনি 
তোলেন। ইথাবের বন্দনা-স্ততি গানে তিনি এবং আরে| অনেকে মুখর হয়ে ওঠেন। 
যেন ভাষা-গণিতের ফুলসাজে সাজা বিজ্ঞানের পায়ে বেজে ওঠে অবহেলিত মুখের 
ভাষার নৃপুরধবনি, বাজে কংকণের কিংকিনী ! 

তবু উনবিংশ শতাবীতে বিজ্ঞানে গণিতের পরধান্ত? সেই একই প্রাধান্ত দেখা 
গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। জটিল গণিতের মাধ্যমে এলবার্ট আইনস্টাইন 
তীর আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করলেন ৷ সেই গণিতের সৌনর্ষে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী 
সমাজ চিত্রািত হয়ে যেন দীড়িয়ে থাকে। মহাকাশ তদের গবেষণায় গণিতের 
প্রাধান্ত । একই প্রাধান্ত ক্ষুদ্র কণার জগতে, কোয়ান্টাম গতিবিষ্ভার গঠনে। 
গণিতের ধারায় বন্তার ঢল নামে যেন। মুখের ভাষা থেকে বিজ্ঞান শব্দ গ্রহণ 
করে ; এল এটম, প্রোটন, আইসোটপ, মেসন, কোয়ার্ক শব | অন্যদিকে মুখের 
ভাষার বর্ণনায় গণিতের বাগ ভঙ্গী ধরা পড়ে। দেখা দেয় স্ট্যাটিপটিকস্‌, ইনভেরিয়েণ্ট, 
কো-ভেরিয়েন্ট ইত্যাদি শব্দ । মুখের ভাষাও গণিতের শবসন্তীর গ্রহণ করে ধনী 
হয়ে ওঠে। তবু বিজ্ঞান, সঠিক অর্থে, গণিত নির্ভর । কেন এই নির্ভরতা? 


ছুই 


গ্রীক চিন্তার পথ অনুসরণ করে চিন্তাবিদ্রা যে বিমূর্ত ভাবনায় পা রাখলেন, 
সেই একই সময়ে, গণিত অনথসরণ করে বিজ্ঞানী-দার্শনিক-গণিতবিদ্‌ পৌঁআকার 
( Poincare ) একই বিমূর্ততার স্থিতিতে এলেন। পোঅণাকারের সময়ে বিজ্ঞানের 
বিশ্বাসের ভিতে ফাটল দেখা দেয়। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের সত্যকে চরম ভাবা 
হয়েছে__তার লজিকে-যুক্তিতে ভুল নেই, ভুল ঘটা মানে নিয়মের ব্যাখ্যায় ভুল 
পাওয়া । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধরে নেওয়া হলো, বিজ্ঞানের সব মহীসমন্তার 
সমাধান পাওয়া গেছে। বাকি যা কাজ, তা শুধু সমাধান ক’টিকে আরো! মাজিত, 
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আরো মন্থণ করা। ইথারের মাধ্যমে আলোর পথ পরিক্রমার সমস্তা! তখনো একটা _ 
ছিল। তবে সে যে পরমল্পেন, পরম-সময়, পরমবস্ত এমনকি পরম-প্রসারত্বকে 
ভেঙে তছনছ করতে পারে, কাচের দোকানে ষাঁড়ের মত সব লণ্ডভণ্ড করতে, তা 
কল্পনাও করা যায় নি। তবু তা ঘটে এবং ঘটে জ্যামিতিক নিয়মে । পৌঁঅণকার 
জানেন গণিতে সাদামাটা! এমাম্পন নেই ; জাখিতিতে আছে এক্সিয়ম্‌, পস্ট,লেট, 
আর জেনারেল নোৌশন ; স্বতঃসিদ্ধ, সিদ্ধান্ত আর সাধারণ ধারণা । এই ন্বতঃসিদ্ধের 
দলকে প্রমাণ করা যায় না। এদের ভিতের উপর দাড়িয়ে থাকে সনাতন বিজ্ঞানের 
কাঠামো | তবু এই স্বতঃসিদ্ধদের অসন্ভবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাওয়া যায় 
নতুন জ্যামিতি । পুরনো জ্যামিতির বিরোধ ঘোচাতে আসে অন্য একটি বিরোধা- 
তাস। গণিত অনিশ্চ্তার স্বাদ পায়। অথচ নতুন জ্যামিতির সাহায্যে আইন- 
স্টাইনের তত্ব প্রকাশ পায়। এই গণিতও ভাষা । এও গণিতের সত্য। ছুটি 
ধারার গণিতেই সত্য থাকে । তবে গণিতের সত্য কি? 

বিজ্ঞানের ভিত্তি ( Foundation of Science ) নামে বইটিতে পোআকার 
বললেন, গণিতের সতা কাণ্টের জানানো ৫-০1০:1 বিচার নয়। তা যদি হতো, 
তবে এই সত্য হতো অভিজ্ঞতার ধরাছোয়ার বাইরে। এটিকে মেনে নিলে নব 
জ্যামিতি, ননইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিকে পাওয়! যায় না। অন্থদদিকে জ্যামিতিক 
্বতঃসিদ্থদের কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্ণনা করা যায় না। তা যদি হতো, 
তবে এই স্বতঃসিদ্ধ দলের বারবার পরিবর্তন ঘটতো-_জ্যামিতিকেই পাওয়| যেত 
না। পোকার বললেন, জ্যামিতিক ন্বতঃপিদ্ধদল যেন কনভেনশন বা রীতি 
অথবা শর্ত। অভিজ্ঞতার জগতে এদের পাওয়! গেলেও নিজের পরিনীমায় এরা 
স্বাধীন । শর্তানযায়ী জ্যামিতির স্বতঃসিদ্বের মধোই আছে তার সংজ্ঞা। এই চিন্তার 
প্রসার ঘটিয়ে পোকার বললেন, গণিতভিত্তিক বিজ্ঞানের সতাও নির্দিষ্ট পরিবেশে 
সত্য; এই সতা সম্পূর্ণ বা পরম নয়। জানার পথে অনেক তথাকে কুড়িয়ে নিতে 
হবে। তবু কোন্‌ তথাকে কুড়িয়ে নিতে হবে, জোগার করতে হবে অথবা দেখতে , 
হবে? অনেক ফুল চয়" করে মালি। তবু মালাকার পুষ্পমস্তার থেকে বেছে নে 
সেই ফুল, যা তার মালায় শোভা পাবে। সব ফুলে মালা গাথা যায় না, হয় না। 
পোঞ্জাকার বললেন, There is a hierarchy of facts : তথ্যেরও ক্রমোচ্চ 
শ্রেণী বিভাগ থাকে। যে ফুল যে ধাতুতে সহজলভ্য--সে ফুলই মালায় বেশি দেখা 
দেয়। যে তথা সহজ সরল সাধারণ--লেই বেশি কাজের | যা| সব সময়ে হাতের 
কাছে, কাজের, তাই ভালো; য| অবরে সবরে হাজির হয়, কাজে লাগে, তা অবরে 
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সবরেই ভাল। যেমন, হাতের কাছে স্পেসিস (3250153) না থেকে শুধু যদি একটি 
প্রাণী বা জন থাকতো, যদি পিতামাতার রূপগ্ুণ সম্তানে সঞ্চারিত না হতো, তবে 
প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাজ সহজ হতো না, সরল হতো ন|। সহজ সরল তথ্যের 
পুনরাবৃত্তি ঘটে। বিজ্ঞানী এই সহজসারলাকে খুঁজে পেতে চায়। তার খৌজ 
বিরাটত্বের পটভূমিতে এবং ক্ষুল্রাতিক্ষুদ্রের জগতে ; এই খোঁজার পথে নিয়ম পায়। 
আর নেই নিয়মে মিল টেনে আদা তথাগুলো হঠাৎ মনে হয় একঘেয়ে । তখন নে 
খোঁজে বৈপরীতাকে। যা সবচেয়ে বিরোধী সেই তখন আকর্ষণের । তবু আকর্ষণীয় 
বলেই সেই তথাকে বিজ্ঞানী সাজানোর উপকরণে টেনে নেয় না। তার সাজাবার, 
রীতিতে থাকে অনেক অভিজ্ঞতার সংবদ্ধ রূপ, অনেক চিন্তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ । 
এই অভিজ্ঞতা, চিন্তা আর উপকরণ হাতের কাছে থাকলেও সবাই সাজাতে পাবে 
না। কেউ কেউ পারে। সকলেই কৰি নয়, কেউ কেউ কবি। এ কেন হয়? 
পৌঁজীকার মগ্লচৈতন্যের অস্তিত্বের আবির্ভাবের কথা বললেন ; বলেন এটি হলো 
90911501091 5918 যাকে অন্ত পথ অনুসরণ করে অন্ত চিন্তাবিদরা পেলেন ; বললেন 
এটি Preintellectual Awareness বা উপলব্দি পূর্ববোধ। কাটি দর্শনের 
অবজেকটিভের বেড়া ভেঙে সাঁবজেকটিভের চৌকাঠে এই অস্তিত্বের, এই বোধের পা 
রাখা। গণিত এখানে দীড়াতে পারে । পারে বলেই অনেক তথ্যের ভিড়ে সঠিক 
আলপনার অলংকরণটির আভাস সে এনে দেয় | মানুষের মগ্ন চৈতন্তে গণিতের, 
সৌন্দর্য ভেসে ওঠে। গণিতের গঠনে কারুক্ৃতে আছে স্যমা, আছে হুরমঙ্গতি- 
হার্দনি। আর সব মিলিয়ে ুন্দরতা। সব কিছুর কেন্দ্রে আছে এই সৌন্দর্য । 
এই সৌনদর্ধ রোমাটিক নয়। এটি ক্লাদিক্যান_ যা প্রতিটি অংশের সঙ্গতি-সাধুজ্যে 
গড়ে ওঠে? যা জাগায় রোমাঞ্চ! একে বাদ দিয়ে জীবন অর্থহীন, তুচ্ছ। এ যেন 
একজনের স্বপ্ন_যা আবার বহুজণের । এখানে পাথকা টানা যায় না। এই 
হাৰ্নি বা স্থষমার অন্বেষণে বেরিয়ে মানুয তথ্যকে বেছে নেয়। সম্বন্ধ সম্পর্ক খোজে। 
*.. বিজ্ঞানের ভিত্তিতে থাকে সৌন্দর্যবোধ-_যা সে গণিতের মাধ্যমে সহজে চিনতে 
পারে এবং পারে গণিতের সহায়তা সেই সহজসারলোর সুন্দরতাকে প্রকাশ 
করতে ।”-_বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গণিত থাঁকে_এ কথাটি জানালেন পোআকার; 
জানালেন মুখের ভাষায়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। গণিতের পৌন্দর্য মুখের 
ভাষায় প্রকাশ পেল। একটি ভাষার মোহময় বর্ণনা হলো অন্ত আরেকটি ভাষায় । 
ইন্জিয়গ্াহ্য জগতের বাইরে গনিত পা রাখতে পারে_পোআকারের এই 
কথায় প্রতিধ্বনি তুললেন উলফগাঙ পাউলি এবং লাইনাঁদ পাউলিং। আজকের 


[ 
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বিজ্ঞানের প্রমাণে যে জটিলতা পরোক্ষতা__সে যেন ইন্দিয়গ্রাহ্য বন্তজগতের বাইরে 
অম্ভূতির শিহরণ। যেন গণিত নামক ভাষাটি মানুষের তৈরি মানুষেরই মত) 
On his [71945 ! এটি একটি ম্নায়ব শরীরী ভাষা। বিজ্ঞানের প্রকাশে এটির 
প্রবেশাধিকারকে রোখা যায় না। | 
এলবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এই সহজিয়া সৌন্দর্যবৌধের অন্বেষণের কথা 
বললেন। “একটি তথ্যে গৃহীত সুত্র যত সহজ ও সরল হবে, যত সে বিচিত্রগাঁমী হবে, 
বিস্তৃত হবে, তথ্যটি ততই আকর্ষণের ৷” ‘আমাদের চিন্তা শব্দ ঘিরে শুধু যে গড়ে ওঠে 
তা হো নয় ; শব্দের আওতা এড়িয়ে অবচেতনার সাম্রাজ্যে তার নিঃশব্দ পদচাঁরণে 
ঘে ঘটে__সেখানে সন্দেহ কোথায়? তা নইলে কোনো ঘটনার অভিজ্ঞতায় 
হঠাৎ আমরা বিশ্মিত হুই কেন? আমাদের চেনাজানা, অভিজ্ঞতায় গড়া বিশ্বস্ত 
জগতের বিরোধী ঘটনায় আমরা অবাক হই। এই বিরোধ আমাদের চিন্তার 
ভগতে আলোড়ন তোলে ।” বিল্ময়বোধের ঝারণাধারায় অভিষিক্ত হয় আমাদের 
চিন্তাজগৎ। মনের কোণে গুণগুণ করে তখন স্বর জেগে ওঠে--বড় বিল্ময় লাগে । 
এই বিন্ময, এই রসাঙ্ভৃতি_এ কি গণিতে সেজে দীড়ায় ? এই প্রশ্ন এলবারট 
আইনস্টাইনের । জ্যামিতি ও অভিজ্ঞতা! ( Geometry & Experience ) 
নামের প্রবন্ধে তিনি বলতেন, ‘গণিত, ঝা মাহুষের চিন্তার একটি ফসল, যাকে 
অভিজ্ঞতার আওতার বাধা যায় না-এই বাস্তব বস্তদ্গতের ব্যাখ্যায় মে কেন এত 
বিশিষ্ট? অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে কেবল চিন্তার পথে গড়ে তোলা! মানুষের ফু বোধ 
বাস্তব জাগতিক বস্তুর গুণাগুণ বিচার করতে কি সক্ষম? আমার মতে এই প্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো বাস্তবের বর্ণনার যে গাণিতিক প্রতিজ্ঞা বা Proposition-এর 
প্রয়োগ হয়--সেটিকে ‘নিশ্চয়’ বলা যায় না। আর যখন এটি নিশ্চিত তখন 
বাস্তবের বর্ণন| সঠিক নয়।? গণিতের এই অনিশ্চয় পদক্ষেপ, তার সীমাবদ্ধতার 
কথা জানালেন আইনস্টাইন । জানালেন মুখের ভাষায়। ""' তবু অনিশ্চয়তার 
বি্ময়েঘেরা গণিত নামক ভাষাটি সম্ভাবনা অনিশ্চয়তায় বেড়ায় বাধা আজকের 
বিজ্ঞান জগৎকে প্রকাশ করতে পারে। অন্ত কোন ভাষার সেই ক্ষমত| যে নেই ! 


তিন 


অন্যদিকে গণিতে পাওয়| নিয়মগুলির বর্ণনা মুখের ভাষায় দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা 
দেখেন গণিতের প্রতীক রূপটির ব্যাখ্য মুখের ভাষায় সব সময়ে দেওয়া যায় না। 
কারণ শব্দার্থের পূরবস্থৃতি অথবা অর্থের সংকীর্ণতা। যেমন ক্রিয়েশন ও এনিহিলেশন 
শব্দ দুটি, যার প্রচলিত অর্থ হলো স্থাট্টি ও লয়। গণিতের ভাষায় জানা গেল, 
এরা জানায় রূপান্তরিত অবস্থা । এই স্থষ্টি ও লয় চিরপ্রবহুমান! যা ধরা পড়ে, 
তা শুধু রূপান্তরিত অবস্থা । অথবা ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদির আচার-ব্যবহার ৷ 
এরা কণা, এরা তরঙ্গ; হয়তো বা কণাতরঙ্চ--যার সঠিক ধারণা গণিতের ছকে 
জানা যায় ; অথচ মুখের ভাষায় নিশ্চিন্তে প্রকাশ করা যায় না? খানিকটা অষ্পষ্টতা 
থেকে যায় | অথবা ধরা যাক 17567 (ইনার) শবটি। এর প্রাচীনতম অর্থ ছিল 
আক্ষ। আক্ষ বলেই অকাজের, অলদ। নিউটনের কালে ইনার অর্থ হলো 
অলস, জড় এবং ইনারশিয়ার ভাষান্তর জাড্য। আবার আর্গন, নিওন ইত্যাদি মৌল 
গ্যাস, যাঁদের বলা হলো ইনার্ট অথবা অলম, তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় 
না। সুতরাং ইনার্ট হলো :নিষ্কিয়। আরো পরে জানা যায় এই সব গ্যাসের 
এটমের বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনরা সহজে নড়তে চড়তে চায় না বলেই কাজে- 
কাঁরবারে নামে না। গ্যাসটি নিন্ধিয়, কারণ এদের ইলেকউ্নরা নিন্ধিয়। আরো! 
পরে জানা! যায়, এই ইলেকট্রনদের কাজে নামানো যায়, দরকার শুধু এদের কাজে 
নামানোর জন্য প্রবল ঠেলাঠেলির শক্তি। এই গ্যাসরাও, অতএব ক্রিয়াকলাপে 
নামতে পারে; এদের ইলেকট্রনরা আক্ষরিক অর্থে [00770581516 বাঁ অচল নয়। 
এরা ০৮০৮৪৪! বা নিশ্চল । অতএব ইনার্ট শব্দের আভিধানিক অর্থের 
বিস্তৃতি ঘটে, অদক্ষ অলস, জড়, নিষ্ছিয়, নিশ্চল | অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পথে গড়ে 
তোলা গণিতের সংজ্ঞা ধরে অর্থের বিস্তৃতি ঘটানো হচ্ছে। গণিতের শব্দাংশের 
অঙ্গবাদ করা হচ্ছে মুখের ভাষায়। শব্দের পূর্বস্থৃতিকে সরিয়ে নতুন অর্ধ হাজির 
হয় অভিধানে। বড় দ্রুত এই অর্থের পরিবর্তন । অন্যদিকে মুখের ভাষায় শব্দের 
অর্থ পরিবর্তন ঘটে সাধারণত টিমে তালে। কালিদাসের কালে একরাট শব্দের 
অর্থ ছিল বৃহৎ সাত্রাজ্য__যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পেল 09৪ অ০:1এ--এক পৃথিবীর 
রূপ। হাজার বছর লাগল সামাজ্যকে পৃথিবীর রূপ পেতে। অন্তর দেখা যায় 
বৈঢিক রোদনী শব্দের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ত্রন্দসী__মানে আকাশ যা 
বোদরসীরও অর্থ। তবু অতুলপ্ৰসাদ যখন লেখেন ব্ৰন্দদী পথচারিণী--তখন 
আকাশের বদলে একটি দুঃখ ভারাক্রান্ত ্রন্দনমুখী নারীর ছবি ধরা পড়ে। মুখের 
ভাষায় অর্থের স্থিতি নেই। অথচ গণিতে অথের নির্দেশনা থাকে, থাকে নিত্যত|। 
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আরো একটি সংশয় দেখা দেয়। শিল্পীর মনে তাঁর শিল্পকর্ণটির একটি ভ্রণরূপ 
ধরা পড়ে। এটিকে শরীরী রূপ দেবার যন্ত্রণা শিল্পীর। প্রকাশের বেদনাটিও 
তার। নিজের উপলদ্ধিটিকে কবি প্রকাশ করেন ভাষায়, চিত্রী করেন রঙ তুলিতে ; 
মৃতিকীর মাটি পাথরে অথবা ধাতুর ছাপে। প্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন, আঙ্গিকও ভিন্ন 
তবু এই সব প্রকাশিত শিল্প-কর্মগুলির দিকে তাকিয়ে সমজদাররা বিস্ময়ে আনন্দে 
মুখর হয়ে ওঠেন, নন্দিত ভাষায় ব্যাখ্যা জানান ; সেই ব্যাখ্যা বা বর্ণনাটি পেরে 
আরো অনেকে শিল্পকর্মটির সৌন্দর্ধে মুগ্ধ হতে পারে। বিজ্ঞানেও তাই ঘটে । কি হতে 
পারে, কি ঘটছে সব হয়তো জানা যায় না, বোঝানোও যায় না। বিজ্ঞানী তীর 
শিল্পকর্মটি প্রকাশ করছেন গণিতের ছকে। নেই কর্ণটির ব্যাখ্যা বা বর্ণনাটি 
মুখের ভাষায় করা যে দরকার । ? 
তত্ব গঠন করতে নিউটন গণিতের যে শাখাটি ব্যবহার করলেন, সেটি তীর 
নিজের স্থষ্টি কেলকুলাদ। ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ছারস্থ হলেন 
গাউসের হাতে সাজানো ভেক্টর গণিতের কাছে। আপেক্ষিকতাবাদ স্থষ্টি করতে 
আইনস্টাইন তুলে নিলেন বীমানের জ্বামিতিভিত্তিক ক্রিস্টোফেলের টেনসর। 
এটিকে তিনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নিজের চিন্তাটি প্রকাশ করতে প্রয়োগ 
করলেন। অনিশ্চয়তা তত্ব গঠনের কালে হাইসেনবার্গ একটি গণিতের ছক পেলেন ; 
_ডিরাক তাকে জানান, গণিতের এই ছক নতুন নয়, এটি হেমিলটনের চিন্তায় 
পাওয়া ম্যাক্স এলজেক। গণিতের এই শাখাটি ব্যবহার করে অন্ত বিজ্ঞানীরাও 
তাদের ব্যগুনাটি খুঁজে পান। ডিরাক ও রোজার পেনরোজ তাঁদের তত্বের গঠনের 
জয় গণিতের দুটি নতুন রূপের কথা ভাবেন, স্পিনোর ও টুইস্টোর। কণা পদার্থ 
বিভাগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হিবগনার গণিতের গু,প খিয়োরীটির 
ব্যবহারের কথ! চিন্ত করেন এবং বিজ্ঞানের হাতে স্থ্টি হলো গ্রপ থিয়োরীর 
সহযোগী লাইএলজেবা। অন্যদিকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে, বিজ্ঞানের ফলিত 
শাখায়, কম্পুটার ইলেকট্রনিক বিভাগে গণিতের আরো একটি শাখার প্রয়োগ 
হলো, বুলিয়ান এলজেব্রা। যেমন ভাষার সৃষ্টিতে নিজের চিন্তার নির্নিতিরপ 
দিতে কেউ আশ্রয় নেন কবিতার, কেউ প্রবন্ধের, গল্প বা উপন্যাসের, সেখানে 
শৈলী আলাদা, ভঙ্গী আলাদ| শব্দ ও বাকাগঠন আলাদা; কেউ হুট করেন নতুন 
শাখা, কেউ পুরনো ধারার মার্জনা করেন, কেউবা! করেন পরিবর্ধন ;বিজ্ঞানেও 
সেই এক রীতি ধরা পড়ে। ভাষা-গণিতের আবির্ভাব অথবা হষ্টি, পরিমার্জন! অথবা 
পরিবর্ধন, প্রয়োগ অথবা সংযোগ, বিজ্ঞানীদের হাতে। তীরাই এই ভাষার রূপকার ৷ 


ভাষায় দেখা রি, 


এই ভাষাটি কেন এত আদরের? চিন্তাবিদ্র! যুক্তিশৃঙ্খলের ধারায় সম্বন্ধ 
সম্পর্কের কার্ধকারণ খুঁজতে গিয়ে কতগুলো পদ্ধতির কথা ভাবেন__যেমন 
০0111598106) coalescence—য| একাঙ্গীকরণের স্থধমাটি জানায়। গণিতের 
ধারায় নানা উপকরণের স্ঘ-সম্পর্কের জের টেনে একাঙ্গীকরণ অথবা! একত্রে 
আবদ্ধকরণ সম্তব। অতি দ্রুত সাভিয়ে-গুছিয়ে ডালা ভরা যায়,_আর এই 
একাঙ্গীকরণের বূপসজ্জায় যে অপরূপটি ধর! পড়ে, সে একটি বিশেষ প্রতীক হয়ে 
দাড়ায়। যেন কুমোরের হাতে মৃতি গড়া। খড়, কাঠি, মাটি, রঙ এর একাঙ্গী- 
করণে যে রূপ সে সাজিয়ে তোলে _-তা হতে পারে শিব অথবা সরম্বতী বা অন্ত 
কিছু। কারুুতির পথে যা পাওয়া যায়, গণিতের ভাষায় সেই একই পদ্ধতি ধরা 

পড়ে। তথ্য থেকে তত্ব গড়ার পথে বিজ্ঞানীদের তাই গণিতের দ্বারস্থ হওয়া। 
তবু মৃতি গড়ার আগে থাকে প্রস্তুতি, থাকে ভাবনা। মৃতি গড়ার পর থাকে 
যৃতির ব্যপ্নাময়বর্ণনা। ছুটি সীমার মাঝে থাকে উপকরণ নিয়ে শৈল্পিক গঠন। 
অথবা! যেমন হনুমানের সাগরপাড়ি। লাফ দেবার আগে হঙ্মমান খুঁজে নেয় উপযুক্ত 
স্থান__যেখান থেকে দে লাফ দিতে পারে। শরীরকে বিস্তৃত সে করে, আর ক্ষমতার 
জন্য পবনদেবের সাহায্য চায়। সাগর লাফের কালে ছোটখাট বিপদ দেখা যায়। 
তৰু প্ৰস্তুতি আর শক্তি দুটিই সঠিক হওয়ার সে মাগর পার হতে পারে। লাফের 
আগে দে জানে, যেখানে সে পৌঁছুবে সেখানে হয়তো সীতাদেবীর দেখা পাবে। 
লাফের শেষে যা “সে যা” দেখে, তা জীতা কিনা" সে সন্দেহ থেকে যায়। তবু সে 
এই যে অন্বেষণ, এ যেন বিজ্ঞানের যাত্রাপথ | 


সংশয়হীন হয়ে সীতার দেখা পায়। 
তথ্য আর উপকরণ নিয়ে বিজ্ঞানীর প্রস্ততি । তথ্য দাজাবার কালে সে মৃতিকারের 
র কথা, শূন্ঠ নাগরদৌলার কথা 


মত মডেলের কথা ভাবে । নিউটন ভাবেন লাট 
গাউন ভাবেন নদীর জলে ভাঁদা মালাটির কথা? ওজনহীনতা বুঝতে চেয়ে 


আইনস্টাইন ভাবেন লিফট আর তার ভেতরের মান্ুযটি ; নিয়েল বোর দেখেন 
এটমের অভ্যন্তরে ইলেকটনের এক! দোলা খেলা; আর অলী দেখেন হার্স 
নামক তার-যনত্। এই যে মডেল, এরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে পাওয়া, 
যার! ঘরের জিনিস, যারা পরিচয়ের, যাদের আচার-ব্যবহার মুখের ভাষায় দেওয়া 
যায়। এখানে গণিতের প্রয়োজন নেই। তবু এই মডেল না থাকলে সাজানোর 
বীতিটি সহজ লভ্য নয়। এই প্রস্তুতিপর্বে মুখের ভাষায় কলরোল থাকে। 
আবার দাঁজাবার পর যে মৃততিটি পাওয়া যাম__সেটি কে, সেটি কী সে ব্যাথা! 
গণিতে নেই। এখানেও এটিকে সঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে, বর্ণনা করতে - লাগে 


১১২ এই বিজ্ঞান 


মুখের ভাষা। বিজ্ঞানের যাত্রাপথে গণিতের পদরেখার শেষ ও শুরুর সীমান্তে 
থাকে মুখের ভাষার মুখরতা-_গণিত নামক ভাষাটি বিচিত্রগীমী হলেও সর্বত্রগামী 
নয়। ভাষাটি উদাসীন নিরপেক্ষ হলেও সে স্বাধীন নয়। মানুষের মত হয়েও 
স্নায়বশরীরী ভীষাটির চালচলন মানুষেরই হাতধরা ! মুখের ভাষায় শিল্পকর্ম করার 
মত এটিও ব্যক্তিনির্ভর | 


চার 


বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চিন্তায় আইনস্টাইন একটি নতুন ধারা আনলেন। 
তথ্য থেকে তর গড়া__এই ছিল সনাতন বিজ্ঞানের রীতি । বিজ্ঞানের গবেষণায় 
তাই তথ্য সংগ্রহের এত প্রাবল্য। এবং থাকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি । 
এমন কি নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাপত্রে এই স্বীকৃতির ঘোষণা দেখা যায় _ পুরস্কার 
পাবার যোগ্যতা শুধু আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের-_-ডিনকভারারদের-_ধাদের' 
আবিষ্কারের ফলিত রূপ মাঁনবসেবায় লাগবে । বিজ্ঞানের সব তত্বকি তাই? 
তাদের অনেকে হয়তো বা জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তৌলে। তবু মানব সেবায় তারা 
কি ব্যবহৃত হতে পারে? এই প্রশ্ন থাকে। অথচ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়ম 
খুঁজতে বিরত হন না। কারণ, সেই নিয়ম তদের সত্যের কাছে নিয়ে যায়। 

1905 গ্রীন্টাব্দে আইনস্টাইন চারটি পেপার প্রকাশ করলেন, যাদের তিনটি 
একটি আশ্চর্য ধারা প্রকাশ করে। সামান্য কিছু সীমাবদ্ধ তথাকে মেনে নিয়ে 
ইন্ট্যুশনের সাহায্যে; উপলব্ধির পথে তিনি তত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠা 
নয়, বরং বলা হোক, ঘোষণ| করলেন। পরীক্ষা-গবেষণার পথ এড়িয়ে কাগজ 
পেন্সিলে তিনি তবকে খুঁজে পান। আর নেই তব্বের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া 
যায় পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে, অনেক পরে। তাঁরাই তখনো! না-পাওয়া, 
নাজানা তথ্য শৃখলের ধারাবাহিকতাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন; যে ফাক-ফোকরগুলে। 
আইনস্টাইন উপলব্ধি দিয়ে ভরাট করেছিলেন, তাদের বাস্তবে উপস্থিতি 
দেখা বায়। পরীক্ষা-তথ্য-চিন্তা-তব এই সাবেকি সনাতনী বিজ্ঞানের বীতিটিকে 
পালটে আইনস্টাইন এক নতুন শৃঙ্খলের ধারণা আনলেন: প্রাথমিক তথা- 
উপলক্ধিচিন্ত-উপপতি-পরীক্ষা-তথা-্তব। আইনস্টাইনের প্রাকতত্ব-উপপত্তির 
সৃষ্টিতে আছে যুক্তি ও কল্পন|; যে যুক্তি ও কল্পনা হলো! গণিতের প্রয়োগে গড়া 
অনিরদ্ধ-উধার স্বপ্ন কাহিনী--য| তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পূর্বরাগ এবং 


ভাষায় দেখা ১১৩ 


হয়তো বাঁ উপলব্ধির পথে ভেসে আসা প্থরূপ চৈতন্য তবু এই উপলন্ধিকে, - 
ব্প্নন্বরণ চৈতন্তটিকে বর্ণনা করতে হর 5 ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে হয়; সেই 
প্রকাশের ভাষ|-_প্রাক্‌-বিজ্ঞান ভাষা। গণিত নয়, মুখের ভাষা। পোআকার 
জানিয়েছেন, উপলব্ধির দ্বারদেশে গণিত এলেও, তার প্রবেশীধিকার ঘটে নি। 
অন্যদিকে দৈনন্দিন প্রাত্যহিক আটপৌরে মুখের ভাষ! এই উপলব্ধিকে সঠিকভাবে 
প্রকাশ করতে কি পারে? 
একটি প্রবন্ধে এই সঙ্কটের কথা আইনস্টাইন বললেন : “অভিজ্ঞতার জগতের 
কোন ধ্যানধারণার অংশটুকু আমাদের ্রাক্-বিজ্ঞান উপলব্ধিকে গঠন করতে সাহাষা 
করে, তা আমর! জানি না। আরে দেখি, পুরনো কালের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার 
চশমার মধ্য দিয়ে দেখ! ছাড়| অভিজ্ঞতার জগৎটিকে এমন “ক্ষ নিজের কাছেও 
গ্রকাশ কর! যেন দুঃসাধ্য । আরেক সমস্থা। হলো, যে ভাষায় তা প্রকাশ করতে 
বাধ্য হচ্ছি, সেটি এ পুরনো! ধ্যানধারণার ভিত্তিমূলে যেন অবিচ্ছেগ্ত ভাবে গাথা । 
ম্পেসের তত্ব গঠনে প্রাকৃবিজ্ঞান-উপলব্ধির বিশেষত্ব যখনই বর্ণনা! করার চেষ্টা করছি, 
ছড়াচ্ছে” : _ প্রচলিত ভাষার কাঠামোতে 


তখনই এদব বাধা দুর্বার হয়ে 
্রাকৃবিজ্ঞান-উপলব্ধিটিকে প্রকাশ করা কঠিন। এখানে নে মডেলের কাছে 


হাতপাতা। হয়, সে হয়তো বাস্তবে সম্পূর্ন নেই! এটি যেন অর্ধেক বান্তব-_অর্ধেক 


কল্পনার মিশ্রণ । দেই উপলব্ধির সাহায্যে নরদিংহী মডেলের সহায়তায় গণিতের 
মাবার অসম্ভব সেই তব্ের 


বুূপরেখায় বিজ্ঞানের তথ গঠন কর! হয়তো সম্ভব; 
মৃত্যটিকে মুখের ভাষায় গ্রকাশনে । কারণ এই তৱ চেনীজানা নিউটনের জগৎ 
নিয়ে গড়ে ওঠে নি। পরিদৃগ্ঠমীন জগতের সীমার বাইরে এই তব্বের পা রাখা । 
সেখানে থাকে মহাবন্ত বা ক্ষুদ্র তিক্ষু্র কণী ॥--*আধুনিক বিজ্ঞানের সংকট এইখানে । 

নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানীরা! তথ্য জোগাড় করেন। সেই তথ্য নিয়ে 
অন্য একদল বিজ্ঞানীর চিন্তা ভাবনা । কী জানা যাবে তথ্যগুনি থেকে? কেমন 
করে জানা খাবে নানা তথ্যের সম্পর্কটি? পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া যায়, সেই শেষ 
তি, থাকে শুরু থেকে শেষে যাবার প্রবাহ। পরীক্ষায় 


নির্দেশনার আগে থাকে গ্রস্ত 
পাওয়া তথ্য সে প্রবাহকে পারে? তবে কেমন করে থিয়োরী বা 
তত্বের আঙিনায় বিজ্ঞানীরা আসেন ? _ এই প্রশ্নগুনি চিহিত করে 1926 খ্ৰীষ্টাব্দ 


হাইসেনবার্গকে আইনস্টাইন বললেন, “লেবরেটাবিতে যা দেখা যায়, সেটি জানায় 
একটি ঘটনা, একটি ফেনোমেন! আর তার থেকে যুক্তিমন্মত ুদধিগ্াহথ ব্যাখা 
গড়ে তোলা হয়। এটমের অন্দরমহলে কিছু একটা ঘটেছে ; আলো বেরিয়ে আসে, 


৮ 


টা এই বিজ্ঞান 
তার আঘাতের চিহ্ন ফোটোগ্রাফ প্রেটে ধরা গড়ে; আমরা সেই পড়ে থাকা চ্ক্ব 
দেখি। এসবই ঘটছে! এই পরিদৃশ্তমান ঘটনার জগতে এটমের লীলাখেলা 
আর তোমার চোখ ও বোধির সমন্বয়ের চৈতন্য ; তুমি ভাব,_ ক্লাসিক্যাল ফিজিঝ্সের 
রীতিতে সব বুঝি বোঝা যায়; সবকিছু বুঝি ঘটে! এবার তথ্য সাজানোর 
দৃষ্টিকোণ! যদি পালটাও, অথবা যদি পালটাও ঘটনার প্রবাহশৃঙ্খল, তবে তখনে৷ 
দেখবে, নতুন ভাবে যা চোখে ধরা পড়েছে, সেই ঘটনাও যেন সুন্দর শ্রৃছাদে 
দাড়ায় দেখার নির্দেশনাগুলো চেতনার স্পর্শে অন্তরূপ পেতে পারে। 
মালাকারের হাতে মালির চয়ন করা ফুল নতুন সাজে সাজতে পারে। 
যায় কণা, ভিন্ন চোখের আলোয় সে তরঙ্কের ঢেউ তুলতে পাবে। 
এ যেন কবির চোখে দেখা-_-যেখানে চেতনা 
= তবু সেই 'দেখা?ও যে বাস্তব। 
দেখার জগতের দৃশ্যগুলিকে বুঝতে চেয়ে চিন্তার দ্বারে, কল্পনার দ্বারে 
বিজ্ঞানীদের বারবার ফিরে ফিরে তাকানো; পরীক্ষায় পথের শেষটুকু দেখ] যায়; 
অথবা শেষের ইঞ্চিতটুকু ধরা পড়ে। কী আছে পথের মাঝখানে অথবা পথের 
শুতে? সুর্য থেকে পৃথিবীর বুকে আলো-তাপ নেমে আসে। ভুর্ষের বুকে কী 
যা তাকে জালিয়ে রাখে? কী সেই হস্ণা অথবা কী সেই 
এই খোজা? কেন খোঁজার যন্ত্রণাকে মেনে নেওয়া? 


যাকে ভাবা 
এই যে “দেখা? 
র রঙে পান্ন| সবুজ হয়ে ধরা! পড়ে। 


আনন্দ ?-_কেন 


পাচ 


আমরা যাকে সভাতা বলি, তার বেশির ভাগ শরীরের প্রয়োজন আর বিলাসের 
দাবী মেটাবার কৌশল। এদের আবিষ্কার মামুষের যে শক্তি, যে বুদ্ধি কাজ করে 
তার জটিলতা বিন্মযকর। একই দাবীর তাগিদে হাসের দল যাযাবর হয়ে পাড়ি 
দেয়, গুটিপোকা তাঁত বোনে, কাকের বাসার সামনে কোকিল কুহ্ধ্বনি তোলে । 
তরু প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা মেটাতে সভ্যতা নিঃশেষ হয় না। পৃথিবীতে প্রাণের 
আবির্ভাবের ক্ষণটি আজও অজ্ঞাত | তার চেয়েও গৃঢ় রহস্ত প্রাণীর শরীরে মনের 
বিকাশ। এই মন--981011057215616 অথবা Preintellectual awareness 
_ এরও বাইরে রাখি ; প্রাণের রক্ষা আর পুতে বারমহলে তার ছোট তরফের 
ক্রিয়াকলাপ । এই ক্রিয়া বত ব্যাপক, যত জটিল তত সে বিচিত্র ৷ মনকে প্রাণের 
বসান কল্পনা করে জটিলকে সহজবোধ্য করার এুলোভনও স্বাভাবিক। তবু 


ভাষায় দেখা ১১৫ 
প্রাণের কাজে বাঁর হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। শ্রদধের অতুলচচ্্র গুপ্ত মহাশয় 
বললেন, ‘মানুষের এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্ত এক 
প্রেরণায় এক শ্রেণীর স্থাষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া 
আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে, তাই যদি হয় লৌকিক, 
মনের এই স্ব অলৌকিক ।'--পরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মায়ের যে প্রকাণ্ড 
ষ্টি, তাঁকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে; তবে মনের নিজের 
তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে স্ষ্টি তাকেও সমান স্বাভাবিক বলে মেনে 
নিতে কোনো বাধা নেই ।-_কথাগুলি অতুল গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় 
বললেন। আধুনিক বিজ্ঞানে যে হৃষ্টি-রহস্তমত্তত| দেখা দেয়, এ যেন সভ্যতার 
প্রয়োজনিক রূপটিকে মেলে ধরছে না। এট যেন সেই অবশেষ মনের খেলা বা লীলা। 

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বা কাবা বলে যা স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে 
যেখানে সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গোটা মেঘদূত কাব্য ঘেটে 
'যাচঞ। মোঘা বরমধিগুণে নাঁধমে লক্ককামাঃ__পঙক্তিটি পেয়ে গোঁড়া কট্টর সমাজবাদী 


নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তবু মেঘৃত মেঘের কথা জানালেও চাষের কাজে লাগে না। 
কিছুই ফলিত রূপ পেতে পারে নি। তবু মহাবিশ্বে বা 


আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক 
কণাজগতে তত্বতালাশ চলে। কারণ মানুষ সত্যকে জানতে চায়। আর এই 
জানতে চাওয়| আকাজ্ষাটিও এ অবশেষ মনের । 


আইনস্টাইনের তত্ব মানুষকে সামান্ততা দিয়েছে। এই বিশাল মহাবিশ্বের 
ধিবী-_বেখানে কয়েকটি বিশেষ 


একটি সামান্ত তারকার একটি ছোট্ট গ্রহের নাম পৃ 
শর্তে, পরিবেশে প্রাণের আবির্ভাব | পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় এই আবির্ভাব 
নর কয়েকটি শর্তে মানুষ দেখা দেয় ;-_এই আবির্ভাব 


টির তুঙ্গমুখে ঘটে নি; এই আবির্ভাব ঘটে প্রাকৃতিক পরিবেশের আস্তক্রিয়ায়। 


হয়তে| অন্য কোনো! এক প্রবেশে, 
ধ্বংস হবে বিশাল মহাবিশ্বের মহাকালের 
প্রাণের ধ্বংসও নগণ্য। তবু মামুধ প্রশ্ন তোলে, খোজে, স্বপ্ন দেখে। মানুষের 
জীবন যেন তাঁতের টানাপোডেনে গড়ে তোলা বিচিত্র এক নকশা। বে নকশা সে 
নিজের আনন্দে বোনে অথবা বুনতে বাধা হয়। এই নকশার প্রয়োজন নেই, তবু 
সব কিছু সে আনন্দের জন্য করে থাকে।: জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, ইচ্ছায় 
বা অনিচ্ছায়, সহজ বা জটিল, ভয়ঙ্কর অথবা নন্দর নকশা মানুষ গড়ে চলে। নকশার 
রঙ তুলি কখনো পে বাছাই করে, কখলো সে পারে না। এই স্থষ্টিপ্রবাহ যেন এক 


৬ এই বিজ্ঞান 


নদী-_যার উৎস জানা নেই, জানা নেই মোহনা। তবু মানষের কাছে এ চির- 
প্রবহমান।: মানুষের তুচ্ছতা মানুষকে শৃন্ঠতার বোধ এনে দেয় । তবু সেই শূন্যতার 
মুষ্টি থেকে মাশুষ কৃষির গোপন রহস্তটি জানার চে?| করে। এই" জিজ্ঞাসা, এই 
প্রয়াস তার নকশাটি পরিপূর্ণ-অলংকত করে তোলে। 
সাধারণ মানুষের জীবনের নকশা সরল, সহজ। সামান্য কজন জটিল স্্ 
নকণার কারিগর। সেই নকশার নকল সকলে করতে পারে না। কারণ এর 
দটিলতা। এখানে প্রয়োজন ‘দেখার’ ও “বোঝার” পালটানো ভঙ্গীর, পুরনো 
ধ্যানধারণার অবলুপ্তির। মানুষের ইতিহাসে বারবার এই পরিবর্তন এসেছে । আর" 
বিংশ শতাব্দী আনে নববিজ্ঞানের নকশী__দৃঠিভঙ্গী ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন 
যেখানে প্রবল ও সাধিক! 
কি ঘটেছে তার শেষ নিরদেশটুকু লেবরেটারির পরীক্ষায় নিরীক্ষা ধরা পড়ে; 
তবু ম্ূ্ণ ঘটনা প্রবাহ বা ঘটনা শৃঙ্খল জানা যায় না। সেই জানার যন্ত্রণায় বিদ্ধ 
বিজ্ঞানীরা কল্পনায়, উপলব্ধিতে পথের ছবি আকেন-_সে ছবি প্রকাশের ভাষায় 
থাকে গণিত ; অস্ততঃ বর্তমানে । গণিতের শবনস্তার-পদ্ধতি দিয়ে ঘটনার শৃন্ততা- 
টুকু ভরাট করে বিজ্ঞানীরা নিটোল স্বম্পষ্ট-অর্থবহ ছবিটি সবি করেন। কল্পনা- 
চেতনা-বোধি ও ভাষাগণিতের টানেটোনে-রডে, পরীক্ষায়-দেখা| তথ্যটির একটি 
ইমাম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তৰু সেই বাখ্যাটিকে পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করা 
কি যায় ? হাইসেনবার্গকে একদা নিয়েল বোর বললেন, 'এটম সম্পর্কে আমরা 
ব্যাখ্যা দিতে চাই। আর সেই ব্যাখ্যার জন্য দ্বারস্থ হচ্ছি পুরনো স্মৃতি, পুরনো 
শবের কাছে। এ যে কি এক সমস্ত! আমরা ঘেন দূরপ্রবাসে হঠাৎ আদা একদল 
নাবিক, যারা সেই -দেশটি চেনে না, জানে না সেই দেশের ভাষা। অতএব এখানে 
মতবিনিময় ঘটে না; কথোপকথন হয় না।-. ক্লামিক্যাল ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি 
করে শুধু শবে-বাক্যে আমরা ইলেকট্রনের গতি-শক্তি-ধর্ম ইত্যাদির কথা জানাতে 
হয়তো পারি ১--শব দিয়ে আকা সেই ছবি নিশ্চয় শুদ্ধ_অন্তত আমি তো তা মনে 
করি । তবু সেই ভাষা আমাদের চিন্তা কতটা পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করতে পারে! 
নিজেকে সবার জ্রন্য বিস্তৃত করতে চায় বিজ্ঞান। তার সত্য--সে সকলেরই 
জগা; সাধনার ফলটুকুও সর্বসাধারণের । বিজ্ঞানের মত্য ও সাধনাকে জনমানসের 
কাছে নিয়ে যেতে চান বিজ্ঞানীরা। গণিতকে এড়িয়ে মুখের ভাষায় এই সত্যটিকে. 
প্রকাশ করতে হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে। সেদিনের তথ্যের রীতিনীতির ব্যাখ্যা 
সহজেই দিতে পেরেছিলেন রিলেশনিস্ট স্থূল । কিন্তযত জটিল তথ্য জানা যায়, 


ভাষায় দেখা a ১১৭ 


মহাকাশের বিশাল পটভূমিকায় অথবা এটমের ক্ষুলরাতি্ছদ্র সংসারে যে ঘটনা ঘটে, 
_ তাদের সম্পর্কবোধের জটিল গাণিতিক ছকের বর্ণনাটি মুখের ভাষায় খণ্ডিত হয়ে 
খরা পড়ে:. ভাষায় জানানো বিজ্ঞানের সত্য ও যাত্রাপথটি অপূর্ণ, খণ্ডিত এবং 
হয়তো কলচ্কিত। জানাবার আগ্রহ বিজ্ঞানীদের, জানার আগ্রহ জনসাধারণের | 
তবু দু’ পারের মাঝে থাকে দুর্বার-ছুত্তর ভাষার বেড়া। কথোপকথন হয় নাঃ 
মত বিনিময় ঘটে না! বোর দেখলেন না-বলার বাণীর ঘনযামিনীর মাঝে নব 
বিজ্ঞান বন্দী ! এই অন্ধকার গাঁডঘনঃ এই নৈশব্য দম বন্ধকরা. দুবিষহ 1." 
নোবেল পুরুস্কার বক্তৃতাতে, বোর বললেন, এটমের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনদের 
স্থিতাবন্থার স্থির শক্তিটিকে ‘কোয়াণ্টার ধারণা জানাতে পারে, রাসায়নিক আর 
পদাৰ্থবিষ্া ভিত্তিক গুণধর্ের ব্যাখ্যা দিতে পারে, পারে মেণেলীভের পর্যায় সারণীর 
সাজার কারণটি জানাতে । এই যে ব্যাখ্যা, যা মেটারের গুণধর্ম জানাতে পারে, 
এটি যেন বাস্তবরূপ নিয়ে আসে। "অতীতে পিথাগোরানর! স্বপ্ন দেখতেন যে, 
প্রাকৃতিক নিয়মদের শুদ্ধ সংখ্যার ভিত্তিতে জানা যাবে। আর এই যে মেটারকে ' 
কোয়ান্টাম জগতে জানার স্বপ্ন _-এ যেন আরো মধুর, আরো সুন্দর রঃ 

এই স্বপ্নটিকে জনমানসের কাছে বর্ণনা করার আকাজ্া জাগে; মুখের ভাষায় 
মুখর করে তুলতে আগ্রহ হয়। কোন ভাষায় সেই বণনা দেওয়া যায়? হাইসেন- 
বার্গকে বোর বললেন, 'বুঝলে আধুনিক গণিতের ছকে এটম ইত্যাদির যে আচীর- 
ব্যবহার পাওয়া৷ যায়, তাদের বর্ণনা! ব্যাখ্যা করতে হলে যে ভীষ! ব্যবহার করতে 
হবে, সেটি কবির ভীষা। কবিরা তাদের চিত্রকল্প সুষ্টি করতে তখোর কথ্যবূপ 
নিয়ে যত ভাবেন, এখানে সেই ভাবনা আরে বেশি ।? 

সঙ্গীতের রতিমধুর রূপ মুখের ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। শিল্পভাঙ্্ষের 
দৃষ্টিনন্দন ভঙ্গী মুখের ভাষা প্রকাশ করতে অক্ষম। যা প্রকাশ পায়, তা অন্বাদ 
নয় ; অমুস্থজন | একদা আইনস্টাইনকে প্র করা হলো, সব চিন্তাকে শেষ-মেশ 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে কি প্রকাশ করা যায়? _ আইনস্টাইন বললেন, ‘এটি হয়তো 
সম্ভব, তবে অর্থহীন। বিটোফেনের নাইস্থ সিমফোনির রূপকে বায়ুচাপের কার্ডে- 
রেখায় ফুটিয়ে তোলার মত বাতুলতা |” সঙ্গীতে ষে অন্গভূতির অন্রণন তা 
কাব্যে-গাথায় প্রকাশ পেতে পারে, রঙ-তুলির টানে ভরে উঠতে পারে। মন 
কেমন করার কথা গণিত জানতে অক্ষম। ভাষা কিছুটা হয়তো পারে; কিছু পারে 
অন্য শিল্প কর্ম! তবু সব কি জানানো যায় ! | 

-_-বৌর পরিপুরকত্বের কথা বললেন। 


SSE এই বিজ্ঞান 
ছয় 


্নি্ট যাজ্ঞবনা গৃহসথাশ্রম ছেড়ে প্রবজ্যা নেবার কালে নিজের ধনসম্পত্তি তীর 
দুই পত্বীকে ভাগ করে দেবার সংকল্প জানালে পত্বী মৈত্ৰেয়ী জিজ্ঞেদ করেন, «তে 
কি অমৃত লাভ হবে? খাষির অন্ত পত্বী কাত্যায্ননী স্বামীর প্রস্তাবে কি বলেছিলেন; 
উপনিষদে বলা হয় নি। তবে অম্বৃতত্ব পাওয়| যায় না বলে ধনসম্পত্তি বা বিত্ত 
থে তুচ্ছ, একথা তিনি মনে করেন নি। বাজ্ঞবক্ষের ছুই স্ত্রী-_মৈত্রেরী ও 
কাত্যায়নী। এদের নিয়েই তীর সংসার । একজন তার বাইরের মনের সঙ্গী, তার 
গৃহিণী সচিব সহী; তীর ধর্ম-সঙ্গী। অন্থজন মৈত্ৰেয়ী তাঁর অবশেষ মনের সাথী; 
তীর মর্মসঙ্গী। দুই মিলিয়ে বাজ্ঞবন্কোর সংসার | এখানে বিরোধ নেই। আছে 
সহযোগিতা, সহমমিতা। এককথায় দুই স্্ী মিলিয়ে তার মনের সমাঁজ। দুই 
স্ব পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ৷ __এই যাজ্ঞব্ধ ব্রধজ্ঞঃ তিনি জ্ঞানী, 


সংসার। এখানে বিরোধ নয়; ' আছে পরিপূরকত্ব। এই যাজ্ঞবন্ধ আলোচনার 
কালে গাগীর 'ব্রঘলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত ?- প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 
'গাগী অতি প্রশ্ন করো না), সাময়িক বিরতির পর গাগী আবার প্রশ্ন করেন, 
‘আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত? _যাজ্ঞংন্ধয গাগাঁকে বাধা দেন না। প্রশ্নের যন্ত্রণা 
গাগীঁকে সাহসী করে তোলে_সেই সাহসের মর্ধাদা দেন তিনি। তিনি জানান 
সব কিছু এক বিনাশহীন অক্ষরে ওতপ্রোত। যে অক্ষর ‘অদৃষ্ট হলেও ভর, অ্রুত 
হলেও শোতা, মননের অবিষয় হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞেতা 1” 

f ’ ত! কোন নিষ্ট মডেলে জানানো হলো ন।। 
ভাষায় বর্ণনা দেবার অক্ষমতা থাকে। তবু গাগী হুথী হলেন। যা শুনলেন, তা 
তীর মনে এক বিমূর্ত ছবির রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। এই ছবিই তীর প্রশ্নের 
উত্তর। 


লেন, কণাজগতে কণাতরঙ্গের যে রূপ, 
ত যাজবন্ধোর সংসার । কণা ও তরঙ্গ পরম্পর পরস্পরের পরিপূরক এই পরি- 
পুররকত্ব বিশ্বের সর্বত্র থাকে, আছে। আছে ফলিত বিজ্ঞান ও তাত্বিক বিজ্ঞানের 
“থয থাকে মানব-প্রকৃতি ও জীকপ্রকৃতির লহাবহানৈ। থাকে বিজ্ঞানের 


১১৯ 


ভাষায় দেখা 
নানা শাখায়! মাহ্ষের চিন্তার যে নানা ধারা আছে,_শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-- 
এখানেও কি পরিপূরকত্ব থাকে ?__বোর এই প্রশ্ন তুললেন । আর জানালেন, একটি 
সত্যকে অন্ত ভাষায় সর্বাঙ্গীন ভাবে প্রকাশ করা! যায় না। ব্রক্মলোককে খাটো 
করে আকাশে নামিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যায়। তবু সেই ব্যাখ্যায় ভাষা অক্ষম 
হলেও, সে যে ছবি আঁকে, যে স্থর তোলে, মন তাতে তরে ওঠে । মনেই সেই উত্তর 
জাগে । কিন্ত প্রশ্ন থাকে চিন্তাজগতে পরিপূরকত্বের চিহ্ন কোথায়? 

1930 খ্রীষ্টাব্ের 14ই জুলাই অপরাহ্নে আইনস্টাইনের বাসভবন কাপুথে কবি ও 
বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে। আলোচনায় সত্য, শিব ও হুদার বিষয় হয়ে ধরা দেয়। 
কবির দৃষ্টিতে 'বিশ্বগৎ্ যখন মানষের সঙ্গে একনত্রে চলে, তখন আমরা ভাকে 
মতা বলে জানি, হুন্দর বলে অনুভব করি’ আইনস্টাইন জানেন, এই বক্তব্য বিশ্ব- 
জগৎ, সপ্পর্কে মানবভিত্তিক ধারণাই প্রকাশ করে। তরু রণীন্্রনাথ মানুষের অস্তিত্ব ও 
অস্তিত্বের এই উপলব্ধির উপর জোর দেন। তিনি জানেন, পরমসত্যকে অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে জানা যায় না, জানা যায় উপলব্ধির সাহায্যে । এই উপলব্ধি, এটি একের 
নয়, বহুর সামগ্রিক উপলব্ধি। বিজ্ঞান সেই সমগ্রের সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানের সহায়ক 
ধর্ম। বিজ্ঞান যদি জ্ঞান বা সত্য হয়, তার পরিপূরক, উপলব্ধিদঞ্াত ধর্ম অথবা 
-র পথে পাওয়া যাবে হার্মনি বা সুন্দরকে ! আইনস্টাইনের 
পক্ষ। তবু কবি মনে করেন, মাহ্ধকে বাদ দিয়ে সত্যের 
কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুযই খোজে, প্রশ্ন তোলে, উত্তর খোঁজে। খোজার 
পথের হাতিয়ার__সেও মানুষের সু । আইনস্টাইন তবু সংশয়ী। অথচ সৌনদ্ের 
কল্পনায় দুজনে একমত-_সৌন্র্ধ মানব নিরপেক্ষ নয়। দুজনের আলাপে সত্যের 
মীমাংসা হয় না। সত্য আমাদের সচেতনতা নিরপেক্ষ কিনা তা বোঝা গেল না। 
রবীন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞানে থাকে “বাষ্টিমনের সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে 
কাটছাট করার শৃঙ্খনা' আর এই ভাবেই আমরা! বিশ্বমানবের মনে অধিষ্ঠিত সত্যকে 
উপলব্ধি করি। আইনস্টাইনের বিশ্বাস, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কতগুলো 
অত্যাবশ্ঠকীয় বস্তুর ক্ষেত্রে মানব-নিরপেক্ষ বাস্তবত' আরোপ না করলে আমাদের 
চলে না । তবু এই যে মানব নিরপেক্ষ বাস্তব_-এর তাৎপর্য আমরা জানি না। 
কি সত্যের অস্তীত্ব স্বীকার করতে হলে মানব নিরপেক্ষ এই বাস্তব আমাদের পক্ষে 
অপরিহার্য । রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্বহীন কোনো সত্য আদৌ 
যদ্দিথেকে থাকে, তবে আমাদের কাছে তার কোনো! মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথের 
কথায়-_-*নত্যের চেতনায় বিশ্বজনীন মানব-মনের সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ এ একই 


গুণ বা Quality’ 
মতে সত্য মানব নি 


বর এই বিজ্ঞান 
চিরন্তন নিত রয়েছে। আমাদের বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে এদের সমন্বয়সাধনের 
অবিরাম চেষ্টা চলেছে। যাহোক, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত কোনো সত্য যদি 
আদৌ থেকে থাকে, তবে আমাদের কাছে তা অর্থহীন। এমন মনের কল্পনা করা 
দুরূহ নয়, যেখানে ঘটনার অন্ুক্রম কোনো! জায়গায় ঘটে না 3 গানের ক্ষেত্রে সবরের 
মত সেখানে তা ঘটে সময়ের রাজ্যে । এরূপ মনের ক্ষেত্রে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যে 
ধারণা, তা সঙ্গীত জগতের বান্তবেরই সগোত্র । ওখানে পিথাগোরাসের জ্যামিতির 
কোনো মানে নেই।--.কাগজেের বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার 'অনস্ত 
পার্থক্য । কেননা, কাঁগজখেকো পোকার যে ধরনের মন আছে সেখানে সাহিতোর 
কোনোই অস্তিত্ব নেই। অথচ মান্গষের মনের কাছে কাগজের চেয়ে সািত্যের 
সত্য মূল্য আরো অনেক বেশি একই ভাবে বল! চলে, মানুষের মনের সঙ্গে 
ইন্জিযগত বাঁ যুক্তিগত কোনো সংযোগ নেই, এমন সত্য যদি থেকে থাকে, তবে 
যতদিন আমরা মাহৰ আছি, ততদিন আমাদের কাছে তা শূন্য ৷” 
বিজ্ঞানের যে সত্য--তা যদি মানব-নিরপেক্ষ হয়, তবে ভাষাগণিতে তাকে 
বাধা গেলেও, মুখের ভাষায় তার প্রকাশে খামতি থাকে। কান্ণ মুখের ভাযার 
বর্ণনায় যে সত্য হার হয়, ত! সর্বজনীন নয়, মানব নিরপেক্ষ নয়; মানবভিত্তিক ! 
সত্য প্রকাশের ছুটি ধারায় আছে একটি মিল__যেটি সৌনদর্ব। এই সৌন্দর্য মানব 
নিরপেক্ষ নয়। এই দিক চিহ্টি মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় লিখলেন 
যেখানে প্রাধান্য পেল সত্যের চেয়ে সুন্দর ! ভূমিকায় বললেন, “চেষ্টা করছি 
ভাষার দ্বিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। 
/ কিন্তু পারিভাষিক চ্্যজাতের জিনিম। দাত ওঠার পরে সেটা পথ্য । সেই কথা 
মনে রেখে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।* আরো! 
বললেন, ‘এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে-_-এর নৌঁকাটা অর্থাৎ এর 
: ভাষাটা যাতে সহজে চলে মে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব বেশী কমিয়ে দিয়ে 
একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়! বলে না। 
আমার মত এই যে, যাদের মন কাচা তারা৷ যতট। স্বভাবত পারে নেবে, না পারে 
আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে পাতটাকে প্রায় ভেঁজ্যশৃন্ত করে দেওয়া 
সদ্ব্যবহার নয় ।* 
নিজের জীবনে সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ জানতেন সমাজ ও সাহিত্যের 
যোগাযোগ সাহিত্য বিচারে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে। ভাবি সমাজের বিজয় 
দৃন্মুভি বাজানো, কি তার তালে তাল দিয়ে পা! ফেনা যদি নকলের কর্তব্য হয়, ভবে 


দেখা ১২১ 


সেটা সামাজিক কর্তব্য, সাহিত্যিক নয়। ‘যে বিজ্ঞানী রিলেটিভিটি কি কোয়ণ্টাম 
নিয়ে দিনরাত মেতে আছে, দে কেন কির ফলনে ত্রিগুণের চেষ্টা করে না এ 
দোষারোপ করিনে'-_তবু বিজ্ঞানের বই লেখার বিচারে প্রশ্ন ওঠে, কাদের জন্য এ 
লেখা । রবীন্দ্রনাথ জানালেন, যারা এর সদ্ব্যবহার করবে, তারা যতটা স্বভাবত 
পারে নেবে। কোয়াণ্টার লাফ বলতে তিনি উপমায় জানালেন উচ্চিংড়ের লাফ। 
এই উপমায় বিজ্ঞানের সত্য ধর' পড়ে না_ঘেমন ধরা পড়ে না হোয়াইটহেড-এর 
জানানো ক্যাঙারুর লাফ উপমায়। তবু এখানে থাকে সত্যের আংশিক প্রকাশঃ 
সহজ সুন্দর ভাষায় দূর বৈজ্ঞানিক তকে বুঝিয়ে বলার পচে! 


সাত 
কটি সন্ানীর 


মত উদাসীন, নিরাসক্ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সমবন্ধ-সম্পর্ক বিচার করে, 
চুকিয়ে বুকিয়ে পরীক্ষীয় পাওয়া তখোর পটভূমিতে তর খৌজে। আরেকটির সাহায্যে 
বিজ্ঞানীরা তাঁদের উপলব্ধিটির প্রকাশ খোজেন, নানা তথ্যের ভিড়ে হঠাৎ পাওয়া 
আইডিয়াটির বর্ণনা করতে চান ১ এবং চান গণিতের ভাষায় পাওয়া সহজ-সম্পর্কটি 
রূপে-র্সেববর্ণে সিঞ্চিত করে মানুষের মনের কাছে নিবেদন করতে। বিজ্ঞানের সাধন! 
হলো সম্পূর্ণতার সাধনা। সেখানে যেমন থাকে চরিতার্থবৌধ, তেমনি থাকে বিস্তৃত 
হবার আকাজ্ষা। এই চাওয়া, এই আকাজ্ঞা_-এও যে শিল্পীর, কবির প্রার্থনা ৷ 
আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক গঠনের দিকে তাকিয়ে 
একদিন ডিরাক বললেন, ‘প্রকৃতি নিজে সুন্দর, তার নিয়মটিও সুন্দর । সেই সুন্দর 
নিয়মের ভাষাটিকেও যে সুন্দর হতে হবে।’ এই আপেক্ষিকতাবাদকে মুখর 
করে তোলার সময় জর্জ গেমো বললেন, “সেই স্থন্দর তত্বের ব্যাখ্যার ভাঁষাটিকেও 
সুন্দর হতে হবে।' গেমো তোলেন গণিত ও মুখের ভাষার 


বিজ্ঞানের গঠন বর্ণনায় ৫ 
ছনদগান। সেই সঙ্গীতের স্থরধুনীর প্রবাহ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় আনলেন 


যেখানে স্থরধুনীর নুরধ্বনী ধারায় অভিষিক্ত হয়ে প্রকাশ পায় বাব ও অর্থের সমন্বয়ে . 
গড়ে ওঠা পার্বতী পরমেশ্বরের অরধনারীশ্বর রূপ + যায় ছুটি অর্থই মহিমাময় ও বিশেষ, 
দর ও আনন্দ স্বরপ, আকর্ষণীয় এবং পরিপূর্ণ সেই পরিপূর্ণতায় বিজ্ঞানের মুখে 
দেখা দেয় ধূর্জটির মুখে ভেদে আসা পার্ধতীর হাসির আঁভা। সেই হাঁসিটির 


ক | এই বিজ্ঞান 


দিকে নির্দেশ করে, বাইরের জগতের মাযদের ডেকে বিজ্ঞানীরা বলবেন, ‘দেখ দেখ, 
এ যে কত আপনজন। এ তোমাদেরই আত্মীয় ৷ 

_বোরের পরিপূরকত্ব তত্ব সৌন্দর্যের শৃখলে বাঁধা পড়ে। 

সুখের ভাষায় বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশে পন থাকে । তবু সারা মুখ হাসিতে ভরে 
তুলে জর্জ গেমে| বলবেন, ‘ত! হোক। মেলোর পাওয়া! ভেনাসের মৃতির হাত 
ভাঙা, সে তো পন্থু! তবুসে কি সুন্দর নয়! বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষত্ব, 
এখানেই জানা যায়। এই বিভাগের লেখকের থাকবে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা. 
উপভোগের আনন্দ সে ছড়িয়ে দেবে, অন্যের কাছে। কারণ আনন্দ হলো 
রপাহভুতি_লে তো শুধু একার নয়। তাকে অনেকের সঙ্গে মিলিয়ে উপভোগ 
করতে হবে। এই বিলানো-মিলানোটি সুন্দরের স্পর্শ দিয়ে তরা। স্থন্দর আর 
আনন্দ_এ দুটিই হলো বিজ্ঞান সাহিত্যের মূল কথা । 

বিজ্ঞান সব কিছুকে স্পর্শ করতে চলেছে। তবু মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে 
মনের আপনজন হয়ে ধরা দিতে হবে। সরবহাঁসী সর্বপ্াবী বিজ্ঞানের প্রকাশ 
মাহিত্যগুণরহিত হলে, সে তো সম্পূর্ণ নয়। সে কুৎসিত। মৃখের ভাষায় 


নোবেল পুরস্কার পাবার পর মাদাম কুরী জনসমাজের কৌতুছলের শিকার হন! 
ভার একান্ত নিভৃতে বারবার রিপোর্টার হানা দেয়। একদিন সমুদ্রের ধারে নিরালায় 
পদচারণার পর তিনি জুতো! মোজা পোশাক থেকে ধুলো ঝাঁড়ছেন, পাথরের এক 
চিবির উপর বদা-এক আমেরিকান রিপোর্টার সেখানেও হানা দেয়। একথা 
শিকথা বলার পর তাঁকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেন রিপোর্টারটি । মাদীমকুরী বলেন, 
‘আমরা নই, আমরা যা দিয়েছি তাই জানতে চেষ্টা! করে| ৷? -"মাদামকুরী বিজ্ঞানের 
. ঝুলি ভরিয়ে দিলেন। সেই দান নিয়ে মান্য বিষ্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। 
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রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হলো? অনীমের মধ্যে 
একান্ত আদি ও একান্ত অস্তের অবিশ্বাস্ত তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই, আমাদের 
শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্ান্তরে হৃষ্ট হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম 
ভাঙার মত।” শুরু আর শেষ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই । যত কিছু ঝামেলা 
মাঝের টুকু নিয়ে । নইলে যে গল্প প্রাচ্যের মহাজ্ঞানী রাজাকে শুনিয়েছিল_মান্থষের 
ইতিহাস, সে তো এক লাইনের গল্প। ‘মান্য এল, বাঁচলো এবং মার! গেল।” 
মানুষ বাঁচলো বলেই তার অস্বেষণ | . তার সমন্বয়ের ধারণা । গণিতের মত সব 
কিছুকে একাঙ্গী করে একত্রিত করার লাধনা। 

বিজ্ঞানসাহিত্য সেই সাধনার ফন। এখানে বিজ্ঞানের প্রমাণের উপরি” 
পাওন| হলো সাহিত্যিক আনন্দ__মনের অস্থভূতি ছাড়া তার অন্ত প্রমাণ তো 
সম্ভব নয়। 

সচেতসামন্তরঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্‌। 


দ্বিধায় দেখা 
কবি-বিজ্ঞানী সংবাদ 

মানষের অস্তনিহিত সত্যের আকাঙ্ষার কথা রবীনুনার্থ বললেন। বললেন, 
‘যনম্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শশ্গাংশের মধ্যে সংহতভাবে, 
নিগুঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে__কিন্ত যতক্ষণ তাহা অস্কুরিত হইয়। আকাশে মাথা 
না ছুলিয়াছে, ততঙ্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে; সত্যের আকাঙ্ষা, 
সন্থতের আকাজ্ষ আমাদের নকল আকাঙ্ষার অন্তনিহিত ; কিন্তু ততক্ষণ আমর! 
‘তাহাকে জানিই না--যতক্ষণ না সে আমাদের ধুলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে 
পাতা মেলিতে পারে ।'_-এই আকাজ্ষাতে বিজ্ঞানের সাধনা অন্ত মাত্র! জুগিয়ে ষে 
তোলে তা রবীজুনাথের জানা। মামষের শতাঁবী সঞ্চিত কুসংস্কার আর অন্ধ 
ধর্মবিশ্বাস যখন স্বধর্মে আর পরধর্মে ব্যবধান রচনা করেছিল, তখন বিজ্ঞান 'জ্ঞানের 
বেড়া! ভাঙতে শুরু করে! বিজ্ঞান জানায়, ‘জগতের কোন বস্তুই নিজের বিশেষদ্বের 
ঘোরের মধ্যে একেবারে হ্বতন্ত' হয়ে নেই । “কতকগুলি গু নিয়মের এঁকাজালে 
ত্মাণ্ডের দূরতম অণুপরমাণুর সঙ্গে আমরা নাড়ির বাঁধনে বাধা» বিশ্বের কোনো 
একটি কিছুর তকে সত্য করে জানতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাকে বাজিয়ে দেখতে 
ধয়। বিজ্ঞান এই উপায়ে সত্যের পরখ করতে লেগেছে। অর্থাৎ সত্যকে সম্পূর্ণ 
করে জানার পথে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা, তার একা সাধনা । অথচ এটি শুধু অভিজ্ঞতার 
মোড়কে মোড়া জ্ঞান নয়। এটি উপলব্ধিরও। কারণ সৃষ্টিতে| অগুপরমাণু নয়_ 
দেশকালের বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে, তাই সি ।...আমার 
বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি ছারা যা দেখছি, তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি, 
ভাই কৃষ্টি ।_&ই দ্বৈত প্রকৃতি মাঈষের কাছে ধরা দেয়। সে কত স্পষ্ট বা কতটা 
অস্পষ্ট? রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি, সেই 
জানাটাকে আমাদের দেশে মায়! বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব 
আছে তাহা কেবল তবজ্ঞান বলে না, আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো 
জিনিম বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অগুপরমাণু নিয়ত কম্পমান, অথচ জানিবার 
বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়! জানিতেছি। নিবিড়তম 
বত জালের মত ছিত্র বিশিষ্ট; অথচ জানিবার' বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিন্র 
বলিয়াই জানি।'__হুইলারের জানানে| দেখার জগতে অভিজ্ঞতার ছোওয়ার 
অস্প্টতার কথা রবীন্দ্রনাথ জানালেন। মাইক্রোজগতের গুণধর্ম প্রকাশিত হয় 
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আমাদের অভিজ্ঞতায় গড়! জগতের ক্রিয়ার ছাদে। যার সাপেক্ষে সেই গুপ্র্ঁকে 
যনে হয়-_অবান্তব-অনিশ্চিত, ইলিউদারি-মায়া !_্বাতদ্া যেমন আছে, তেমনি 
আছে একা ! 

এই এঁক্য রবীন্দ্রনাথ মানব লোকেও দেখলেন। বললেন, ব্যক্তিগত মাঈধ 
কেমন? না ঠিক যেমন একখণ্ড লোহার বিহযুৎচঞ্চল এক একটি অগু। একখণ' 
লোহাকে ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানী বললেন, এ হলো কতকগুলো বিশেষ প্রকৃতির 
বিদ্যাৎমণ্ডলীর চিরচাঞ্চল্য। নেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি পরম্পরের থেকে বন্ধ 
দূরে দুরে অবস্থিত। সাধারণ দৃষ্টিতে যদি এ জিনিষটি ধরা পড়ত তো দেখতাম, 
মানব সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি ষেমন পৃথক, এরাও ঠিক তেমনি পৃথক অবস্থায় আছে। 
কিন্তু তা তো নয়। এই লোহার অপুগুলোর মধ্যে কাজ করছে একটা সংঘশক্তি, 
ঈক্য-শক্তি। আমরা লোহার সংঘরূপকে দেখছি। মানুষের এই সংঘরূপ হলো একটি 
গৃঢ আত্মা। এই আত্মার প্রদঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানবিক আর জাগতিক সত্তার কথা 
বললেন । মানবিক সত্তা যেন স্র্ধলোক-_যার সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের পরিচয় । 
আর নক্ষত্রলৌক যেন জাগতিক সত্তা, আমরা যাকে জানি শুধুমাত্র জ্ঞানে । 

এই জ্ঞান নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ঘটে । ধর্মমত পরিবর্তনহীন_-এমনি মনোভাব 
যেমন আছে--তেমনি ভাবা হয় বৈজ্ঞানিক মতও নিত্য! বিজ্ঞানের মুলে নিত্য 
সত্য আছে, তবু বল! চলে না বৈজ্ঞানিক মত মাত্রেই নিত্য । তা যদি হতো তবে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতো না, মানবের প্রজ্ঞা যুগে যুগে উন্নত হতো না। এই 
বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সঙ্গে আত্মার ধর্মোপলন্ধির মিল আছে। বিজ্ঞানী পৃথিবীর 
বিচিত্র ঘটনার মধ্যে একের যোগস্থ্র আবিষ্কার করে আনন্দিত হন। তেমনি, 
রবীন্দ্রনাথের মতে, আত্মার আনন্দ সর্বব্যাপী আত্মিক এঁক্যকে উপলব্ধি করে । 
কারণ এককে সকল আত্মার মধ্যে ছড়িয়ে জানলে সত্যকে জানা যাঁয়। এই সত্য 
প্রকাশ পায় মানব-দমাজের দৈতরূপে--যেখানে একদিকে যেমন রয়েছে ক্ষুদ্রতা-_ 
অন্যদিকে কাজ করে মানুষের কল্যাণী শক্তি । এই ক্ষুদ্র আমি আর মহত্তর আমির 
থে সংঘাত নেই সংঘাতে বাতিগত সংস্কারক দূরে সরিয়ে মাহ যে জান পায় তাই 
হলো বিজ্ঞান ৷ এই বিজ্ঞান সকল মানবের । রবীন্দ্রনাথ মীনবধর্মে বিজ্ঞানের 
স্থিতি পেলেন। এরই স্থিতিকে আলোচনা করলেন মাহযের ধর্ম নিবন্ধে। 

১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে কাপুথে আইনস্টাইনের বাসভবনে কবি ও 
বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে । তাদের আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের হিবাট বক্তৃতা 


The Religion of Man (1931) নামের গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। 


রি এই বিজ্ঞান 


আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখি বিশ্বজগত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
মানবভিত্তিক ধারণায় বিশ্বাসী! তার বিশ্বাণ, ঈশ্বর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নন; 
মানছষের ব্যাভিদতার মধ্যেই বিশ্বজগৎ বিধুত। ফলে, ব্যক্তি মানুষের যোগে মানব- 
সমাজ গড়ে উঠলেও মানুষের এই পৃথিবীতে চিরন্তন এক একা শক্তি বিরাজ .করে। 
এই বি মাহিযের বিশ্ব এ সম্বন্ধে বা কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা তা বৈজ্ঞানিক 
মানুষেরই । যুক্তি ও আনন্দের কিছু একটা মান একে সত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে। 
চিরকালীন মাম্থষের অভিজ্ঞতার মান নিনীত হয় আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে |? 
_মাহ্যের যে অস্তিত্_আর সেই অস্তিত্বের যে উপলব্ধি সেখানে রবীন্দ্রনাথ জোর 
দিয়েছেন। পরমনত্যকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জান যায় না, জানা যায় উপলব্ধির 
সাহায্যে । তাঁর কথায়, ‘চিরন্তন অস্তিত্বকে আমাদের আবেগ আর কর্মতৎপরতার 
মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে» 
আইনস্টাইনের মতে সত্য মানব নিরপেক্ষ । 'বিশ্বব্র্াণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
হটে| ভিন্ন মত আছে। প্রথম মতে, এক্যবদ্ধ বিশ্ব মাহুষের উপর নির্ভরশীল । 
দ্বিতীয় মত জানায় প্রত্যক্ষ জগৎ মানব নিরপেক্ষ "রবীন্দ্রনাথ হল্প্ বললেন, 
‘আমাদের বিশ্বজ্গৎ যখন মানুষের সঙ্গে একমুত্রে চলে, আমরা তাকে সত্য বলে 
জানি, সবন্দর বলে অ্গভব করি ।» ‘এই বিশ্ব মানগষের বিশ্ব-_এ সম্বন্ধে যা কিছু 
বৈজ্ঞানিক ধারণা তা বৈজ্ঞানিক মাইষেরই ! এবং ‘সত্য যার অস্তিত্ব বিশ্বজনীন, 
তাকে অবস্তই মঙগস্তোচিত হতে হবে। তা না হলে আমরা ব্যক্তি মানুষ সত্য বলে 
বা কিছু উপলব্ধি করি তাদের সত্য বলা যায় না। অন্তত যে সত্যকে বিজ্ঞান-সম্মত 
বলে বর্ণনা কর! হয়, তাকে শুধুমাত্র যুক্তির সাহাযোই বোঝা যায়। অন্যভাবে 
বললে, তাকে বোকা যায় মন্থয্যোচিত কতগুলো যুক্তির পরম্পরায় ।--"ষে ধরণের 
সত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তা আকুতি বিশিষ্ট ।. অর্থাৎ মান্মষের কাছে 
থা সত্য বলে মনে হয় এবং এ জন্যেই যা মনতুয্োচিত। 


একে বল! যেতে পারে মায়া 

বা অলীক ৷” | 
রবীন্দ্রনাথের সত্য আর বিজ্ঞানের সত্যে বিভিন্নতা বুঝি আছে। বিজ্ঞানের 
সত্যকে পরীক্ষার জগতে প্রমানিত করে চেনা যায়। এ কথা রবীজ্দ্রনাথ জানেন; 


তাই বললেন, ‘ভারতীয় দর্শন অন্যাযী ব্র্ধ হলেন পূর্ণসত্য। ব্যক্তি মানুষের 
মনকে বিচ্ছিয় করে দেখলে এই সত্যকে বোঝা যায় না। একে ভাষায়ও বর্ণনা 


করা যায় না। ব্যক্তিকে অমীমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই একে উপলব্ধি করা 
চলে। কিন্তু এমন ধরনের একটা সত্য বিজ্ঞানে থাকতে পারে না? 
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রবীন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞানে আমরা বাষ্টি মনের সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে 
 কাটছাট করার শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগোই, এইভাবে আমরা বিশ্বমানবের মনে 
অধিষ্ঠিত সত্যকে উপলব্ধি করি 1-_রবীন্্রনীথ সব মানগষের এঁক্যের কথা ভাবলেন | 
‘তা বাস্তব বা অবাস্তব কিনা সে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না;_ শুধু জানা যায়, The 
Religion of Man বন্তৃতাটি তিনি ভেবেছিলেন The poet's religion 
হিসেবে । এটি শুধু মান্যযের ধর্ম নয়_কবির ধর্ম । তীর নিজস্ব সৃষ্টি এই মহাবিশ 
কির অংশ মাত্র। স্থতরাং তীর নিজম্ব ধর্মটিকে তাঁর মৌলিক ধারণার 
প্রায়োচ্কি পরিকল্পনা থেকে আলাদা করা যায় না। এই বিচিত্র মহাবিশ্ব হুষ্টি আর 
তার শ্রষ্টার মধ্যে যে এক্য_সেই একই এঁক্য রয়েছে শিল্প, শিল্পভাবনা আর জীবন- 
দেবতার সঙ্গতিতে। এই দ্বৈতবোধে জাগে হার্ননি__এই দ্ধ জানায় ধর্ম! 
অন্তদ্দিকে আইনস্টাইনের ধারণা-_ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিসগুলো 
বাবহার করি তাদের ক্ষেত্রে মানব নিরপেক্ষ বাস্তবতা আরোপ করতে বাধ্য হই। 
আমাদের ইন্জিয়ের অভিজ্ঞতা গুলোকে যুক্তিযুক্ত উপায়ে গ্রহনের জন্য এ রকমটা করে 
থাকি৷? ' ‘মানব জগৎ ছাড়া সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবজাত দৃষ্টি-ভঙ্গীর 
ব্যাখ্যা-প্রমাণ দেওয়া যায় না। এ হলো এক বিশ্বাস ! সত্যের ক্ষেত্রে আমরা 
অতিমানবিক বাস্তবত| আরোপ করি। এই যে সত্য যা আমাদের অস্তিত্ব অভিজ্ঞতা 
ও মন নিরপেক্ষ_এর তাৎপর্ষ না জানলেও এটি আমাদের অপরিহার্য ৷ বিজ্ঞানের 
সত্য সর্বজনীন হয়তো বা সর্বকালীন--অন্তদ্িকে সে নিরপেক্ষ, উদাসীন । ঠিক 
সেকারণেই এই সত্য খোজা ও বোঝার ভাষাটিও নিরপেক্ষ উদ্বাসীন গণিত। 
এই সত্য মন্ষের অভিজ্ঞতার জগতের বাইরেও থাকে, আছে! তার রেশ 
অভিজ্ঞতার জগতে টেনে এনে তাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। এই সত্য নিশ্চয় 
উপলব্ধির ) এবং সম্পূর্ন সত্য--অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির জগতেরও বাইরে থাকে। 
সেই-সত্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে না। এই সীমাটির কথা বিজ্ঞান জানে-বলে 
সীমাটিকে কোথায় টান৷ হবে দেই খোজে তার যাত্রা। সেই যাত্রী নিশ্চয় বিজ্ঞানী 
মান্তধ। তবু সত্য খোজার পথে আবিটারি সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়। তারা 
নিজের পরিবেশে অপ্রমাণিত থাকে । তারা সত্যকে প্রকাশ করতে আছে। 
এইখানে, বিজ্ঞানের এই সাম্রাজ্যে, সত্য আর কল্পনার সীমা রেখাঁটি স্থল থেকে কক্ষ 
হয়ে দাড়ায় । আইনস্টাইন এটি জানেন। 
এই সাক্ষাতের জের টেনে ১৩৬২ সালের আাবণ-মাস্বিন বিশ্বভারতী পত্রিকায় 
বৰিজ্দনাথ একটি: মন্তব্য লেখেন। তাঁর ধারণায় নিরাবরণ নিরাভরণ অস্তি নিয়ে 


২.২: f এই বিজ্ঞান 
বিজ্ঞছানের কারবার । এই বিজ্ঞানের সাধক আইনস্টাইন নিঃদঙ্গ মানুষ । “তাঁর 
জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান ধারণার সীমাস্তচুদ্ী সীমাবদ্ধ অহমের 
জটিল জাল থেকে_জগৎ থেকে_ নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর ৷ 
আমার কাছে বিজ্ঞান আর আট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ; জৈবিক 
প্রয়োজন-অপ্রয্োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তাঁর অপরিদীম এক 
সার্থকতা আছে।’-_এই সমন্বয়ের বোধটি তাঁদের আলোচনায় ইশার! ইঙ্গিতে হাজির 
হলেও, এটি নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না! 

বিজ্ঞানী আর কবির জীবনজিজ্ঞাসার নিরীক্ষায় সমাধান পাওয়া! যায় না। 
আইনস্টাইন শেষ জীবনে জানলেন, নিয়ম আছে --তবে তার ঘটা পট! নেই । নেই 
সর্বত্র নির্দেশনা । এই নিয়ম অনিশ্চয়তার পথে পাওয়া, সম্ভাবনার ছকে আকা। 
সর্বত্র আছে বিরোধ, আছে বিকল্পতা-এরই মধ্যে প্রকৃতির ঝাড়াই বাছাই চলে। 
বড় স্বাধীন সার্বভৌম এই প্রকৃতি চারদিকে নিয়মের জালের বুনটে বিশ্ংসার 

- ঢেকে এগিয়ে চলেছে। জালের ঘেরাটপটিকে হুম্পষ্টভাবে জানা যায় না। বোঝাও 
কি যায়? বাস্তবের গঠনের মধ্যে যত গভীরে প্রবেশ করা যায়__দেখ| যার 
যুক্তিবাদী মনের ভগ্নদশ|; নির্দেশনার মুক্তি; সহসার হাসির ঝলকানি । মনে হয়, 
এই ৰিখবলৌকের অর্থ খোঁজা দুষ্কর, কেন যে সে আছে তাও বোঝা যায় না । 
এদিকে ওদিকে, চারদিকে নিয়মের ছড়াছড়ি; তবু সব নিয়ম নিয়ে প্রকৃতি যেন 
খেলাঘরে খেলতে বসেছে--যে খেলাতেও আইন আছে, নিয়ম আছে--তবে তা 
খেলারই নিয়ম ; মনগড়া, ধরে নেওয়|। প্রকৃতির কাঠামো যেন এই খেলার 
ছলনার ভিতে দাড়িয়ে আছে। একদিন আইনস্টাইন বলেছিলেন, প্রকৃতি বা ঈশ্বর 
বড়ই সুন্ম, তবু বিছ্বেপরায়ণ নন ।-_-তার রদিকতার, হাঁসির মধ্য দিয়ে তাকে 
চিনতে হবে। এই হাদি, এই রদ রমিকতা কি ছলনার? : উদাসীন নিরপেক্ষ হয়ে 
এই রসের বৈঠকে হাজির হওয়া যায় কি ?--এই রোমাঞ্নার দোলা নব বিজ্ঞানে; 
আবার নংশয়ও সেখানে । রোমাঞ্চিত হলে সঠিক কি জানা যায়? জানতে বে 
হবে উদাধীন নিরপেক্ষতায়। অথচ_ 

রবীন্দ্রনাথও এই খেলা দেখলেন তীর নিজের দেখার জগতে । তীর জীবনদেবত। 
বড় উদাসীন । : শেষ বয়সে দেখেন প্রকৃতি উদাসীন। এত স্বন্দর, এত মধুর, 
তবু কত অ-মানবিক ! আর এই বিশ্বের খেলা-_জীবনের তুচ্ছতা, অর্থহীনতা বেন 
প্রকৃতির যাত্রাপথে ঈশ্বরের স্পর্শ সর্ব নেই। বিশ্বপ্র্ৃতির পটভূমিতে ঈশ্বর কি 
আছেন? আছেন কি তার শিবত্ব, হন্দরতা ও সংঘবোধ নিয়ে? কের স্বপ্ন কি 
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উপন্তাস মাত্র? “বুদ্ধি অন্তমনা / করে সেই শিল্পের রচনা / সুত্র যার অদংলগ্ 
স্থলিত শিথিল / বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল। /'--অসংলগ্ন 
স্থলিত শৃঙ্ঘলারবোধে গড়ে ওঠা অন্ত এক স্থষ্টি । যা প্রচলিত শর্তের বিপরীত ; তবু 
শিল্পকর্ম। কঠিন শর্তে গড়া শিল্পস্থটির বিপরীতেও শিল্পশর্ত থাকে । কঠিন সত্যের 
বিপরীতে থাকে এক সতা। এইতো বিরোধ ! তিনিও বললেন, তোমার 
সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি / বিচিত্র ছলনা জালে / হে ছলনাময়ী / | হর 
পথে ছলনার ভিত্তিভূমি বুঝি থাকে! 

1926 সালে ছৃজনের প্রথম সাক্ষাতের সময় আলোচনার বিষয়বস্ত ছিল কার্ষ- 
কাঁরণবাদকে ধিরে। তারা জানতেন স্বষ্টির মূল উপাদানগুলির মধ্যে নেই 
কার্যকারণতব। যা কিছু আছে তার আবির্ভাব অথবা তিরোভাব পুরোপুরি পূর্ব 
নির্ধারিত: নয়। অজ্তিত্বের গভীরতম তলে এক দ্বৈত আছে_একদিকে অসংযত 
আবেগ, অন্তদিকে সেই আবেগকে পরিচালনা করে সমস্ত জিনিসের মধ্যে একটি 
বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা! উদ্ভাবন করে যে ইচ্ছাশকি--এই দুইয়ের বিরোধ । যা আপাতদৃষ্টিতে 
বিরোধ। তবু সব মিলেছুলে তৈরি করে একটি প্যাটার্নে দেখা দেয় সথদঙ্গতি, 
সমগ্রতা।  আকন্মিকতা আর পূর্ব বিধান-_এই দুইয়ের চিরন্তন মঙ্গতির মধ্য দিয়ে 
প্রকৃতির লীলাখেলা ঘটে চলেছে। 

সর্বত্র কার্ধকারণতত্ব ধর! বায় না। সর্বত্র বুঝি নেই পূব বিধান- নির্দেশনা 
থাকে আকম্মিকত| ; ধরা দেয় ঘ্ৈরাচারীতা। তবু সবকিছুকে শাসন করতে 
কোথাও হুনিয়ঙ্ত্িত বিরল থাকে । এই বিধিটি, রীতিটি বিরোধকে মেনে নিয়ে 
গড়ে ওঠে। এই বিরোধ নিয়েই প্রকৃতি । 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ ঘটে চারবার । কাপুথে দেখা হবার 
পর রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ার যান__তীর সঙ্গীদের একজন মার্গট আইনস্টাইন 
__ঘিনি আইনস্টাইনের সৎকন্তা_যাকে পরে বিজ্ঞানী দত্তক নিয়েছিলেন। 
রাশিয়া থেকে বালিনে ফিরে এলে মেগডেণের (Mendel ) বাড়িতে আইনস্টাইন 
কবির সঙ্গে দেখা করেন 1930 সালের সেপ্টে্বরে। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে 
কবি নিউইয়র্কে এলে ক্যালটেকের ভিজিটিং প্রফেদার আইনস্টাইন কবির সঙ্গে 


দেখা করেন । এই .সৌজন্তমুলক সাক্ষাতের কথা জান! যায় ডঃ বশী সেনের স্ত্রী 


্রমতী গার্ট উড এমার্সনের লেখা প্রবন্ধ থেকে যা The 3310৪0 Book of 


36০7 এ প্রকাশিত হয়। চাঁরবার সাক্ষাৎ হয় তবে_ 
দুজনের তৃতীয়বার আলোচনা হয়নি। যদি হতো, তবে দুটি মহৎ আদর্শে বিশ্বাণী 


৪ 


১৩০ এই বিজ্ঞান 
মাধব জীবনের শেষ পরধায়ে বিশ্বাসকে বিক্ষত হতে দেখে, বিরোধের সর্বগ্রাসী 
আবির্ভাব কি আলোচনা করতেন, জানতে ইচ্ছা! করে। 

হয়তো! রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমাদের পরমসত্য ব্র্ব__সেও বিরোধে ভরা। 
তদেজতি তয্নৈজতি তদ্দরে ত্বস্তিকে। তনস্তরস্ত সর্বস্ত তহু সরবস্তান্ত বাহতঃ। . এ 
স্ীয়, আবার এ নিষ্কিয়। এ আছে দূরে, আছে কাছে। সবার মধ্যে এ আছে 
আবার সবার বাইরেও তো এ। : 

শুনে আইনস্টাইন বলতেন, এইতো বিজ্ঞান দূর আর নিকটের ক্রিড়াভূমিতে 

যার বিচরণ, যে চলেছে গতির জগতে, আবার যাঁকে খুঁজি গতিহীন পটে; সব 
বনতর অন্তরে সে আছে - আছে সবকিছু যে পরিব্য্ত করে সেই দেশকালে। সর্বপ্াবী, 
সর্বগ্রাসী এই বিজ্ঞীন।... 

-*আৰ তার সত্য! তা মান্থষের জন্য । কারণ সে সত্য খোজে মানুষ! 

শুনে রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন, জানতাম, এই সত্য মানুষের । 

হেসে আইনস্টাইন হরতে| বলতেন--তবু ! 

রবীন্নাথও হয়তো হাসতেন $ বলতেন, এই বিশ্ব আর এই জীবন যেন এক 
তৃণ, এক পিপাসার বঙ্গভূমি। এখানে সব কিছু চলেছে একটি দৈতের ছন্দের 
দংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। সমস্ত গুণ-লক্ষণ নিয়ে তীৱ স্রোতের মত জটিল-কুটিল 


মিশর গতি নিয়ে চলেছে। নিঃদংশয়ে বলতে পারিনে কী ভাল, আর কী মন্দ; 
কটা থেকে একটা যেন পৃথক কর! 


কী সত্য আর কী মিথ্যা। বলতে পারলেও এ 
বায় না। বড় হেঁয়ালি ভরা। স্থান কাল নিরপেক্ষ কোনো অবিসংবাদী তব দিয়ে 
এই জটিল জট ছাড়ানো যায় নানা জীবনে, না বিশ্বলোকে। জীবনের ধর্ম বা 
বিশ্বলোকের বিজ্ঞান__তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ, লোকসিদ্ধি সবই যেন 
আপেক্ষিক ; দেশকাল পাত্রভেদে এখানে প্রভেদ দেখা দেয়। 

আইনস্টাইন বলতেন, ঠিক। যতবড় সত্যই হোক, আদলে অনেক কিছুর 
সঙ্গে জড়িয়ে তা আপেক্ষিক। প্রাসঙ্গিক সেইসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে 
সত্য আর সত্য থাকে না। এই জীবন, এই জগৎ জটিল মিশর উপাদানে গড়া। 
তবু বাইরে যাকে দেখি জটিল, অন্তরে সে হয়তো স্বচ্ছ, খাজে! সেই সরলতাই 
খুঁজে বেড়ায় বিজ্ঞান। 

রবীন্দ্রনাথ আবার হাসতেন) বলতেন__এ বিশ্বাস আমারও ছিল; ভাই বলতে 
পেরেছিলাম, “বাহিরে কুটিল হোক: অন্তরে সে খাজু*। বলেছিলাম, 'সত্যেরে 
নে পায় / আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে? মনে আছে কাপুথে বিজ্ঞান 


১৩১ 


দ্বিধায় দেখা 


আর ধর্ম নিয়ে কথা বলেছিলাম ?' বলেছিলাম, বিজ্ঞানের সহায়ক যেন ধর্ম। 
বলেছিলাম, আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিরে পরম মাহষের ব্যক্তিগত 
সীমানা! যে নির্ধারিত হয় না, তা আমরা উপলব্ধি করি। বিজ্ঞান এমন কিছু নিয়ে 
আছে যা বাষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; এ হলো নৈর্ব্যক্তিক মানুযোচিত সত্যের জগৎ । 
ধর্ম এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, পারে আমাদের ব্যক্তিগত সচেতনতা 
বিশ্বজনীন গুরুত্ব লাভ করে! সত্যের ক্ষেত্রে ধর্ম মূল্য আরোপ করে আর আমাদের 
সম্পত্তির মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে আমরা চিনি, জানি। 

আইনস্টাইন আবার বলতেন, এ সত্য মানুষের সত্য । তবু কাকে বলব ধর্ম? 

হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমাদের শাস্ত্রে বলে লোক স্থিতিকে যা ধারণ করে 
তাই ধর্ম। আবার য| থেকে সব সম্পদের প্রাপ্তি, তাও ধর্ম । লোকস্থিতি যেমন, 
তেমনি এঁহিক. আধ্যাত্মিক সব সম্পদই ধর্ম । ইহলোকে স্থিতির অনুকূলে যে 
আচরণ তাই ধর্ম। আবার ধর্ম হলো গুণ বা ড154০5 আবার এটিই শিব বা 
0801165$ আর আমার ধর্ম হলো, পরমপুরুষের বিশ্বজনীন মানবমত্তাকে নিজের 


সত্তার সঙ্গে সংযোগ বিধান করা। 
একটু নীরব থেকে হয় তো বা আইনস্টাইন বলতেন, আমরাও ভাবি সব 


লোকস্থিতিকে ধারণ করে থাকে বিজ্ঞান, যা উপলব্ধিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে না। 


আমাদের বোধিমননকে অমোঘ তেজে ধরেছে, তবু তাঁকে সম্পূর্ণ করে ধরতে কি 
বনের এক Orthosenesis— যেখানে ইভোলিউশনের ধারা 


তবু সন্দেহ থাকে আকম্মিকতায়। সন্দেহ অনিশ্চয়তায় ! 


রবীন্দ্রনাথ বলতেন, তবু মান্য এগিয়ে চলে। এক আলোক স্তন্ভের মত উরধ্ব 
সোপান ধরে মানুষ উঠে চলেছে; উধ্ব থেকে আরে| উধ্ব তর ক্ষেত্রে যতই সে 
আরোহণ করে, ততই দেখে তার সামনে প্রকাশিত হতে রয়েছে বহুতর করণীয় 


কর্ম 


পেরেছে? এ যেন জী 
যেন নির্ধারিত পথে চলে; 


উদ্ধং শমিব যেমিরে। যৎসানো সামুমারুহদ্ভুর্ঘম্পষ্ট কত" 
আর সামনে, অনেক দুরে আছে স্থানহীন কালহীন পরিণীম-_বেখানে আজও 


নেই, কালও নেই--যেখানে আজও যা কাঁলও তা। ননৃনমন্তি নো শ্ঃ। স এবাগ 


স উশ্বঃ। 
আমার তত্বে সেই বিন্মুকে পাই_যেখানে কালমোত 


আইনস্টাইন বলতেন, 
সতবধ। যেখানে সব কিছু শুধু এখন, এক চিরন্তন নাউ। পাই সেই সিশ্গলারিটির 


জগৎকে_-এক মৌন অটল স্থিতিকে । 


১৩২ এই বিজ্ঞান 


রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন, “আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী--কো বেদঃ 
অর্থাৎ কে জানে ; যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন; কিংবা জানেন না। 
সন্দেহ হয়, যার হৃষ্ট তিনি আপন সাষ্টকে হয়তো জানেন না। স্থষ্টি তাকে বহন 
করে নিয়ে চলে । আদল কথা চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। 

শুনে আইনস্টাইন বলতেন, “আমাদের আজকের বিজ্ঞান বলে হু্টির পর নিয়ম 
নিয়ে বিশ্বলোকের যাত্রা। এখানে স্বষ্টির কারণ খুঁজে পাই নাঁ। সৃষ্টিমুহূর্ত বা 
বিন্দুকে ধরা যায় না। এই জগতে দাড়িয়ে চরম বা পরমকে মান্য চিনতে পারে না । 
আমরাও যেন বলি, কো বেদ: । কে জানে। তবু জানার আকাঙ্কাকে বিদর্জন 
দিতে তো পারিনে।” 

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, পথ যে একটাই। এপার ওপার দূর নিকট উভয় লোকের 
ভিতর দিয়ে চলে গেছে_-তদ্‌ যদ মহাপথ আতত উভৌ-গ্রামৌ..*আমরা একই 
পথের পথিক - শুধু দেখার চোখ বুঝি আলাদা! চলার ভঙ্গীতে বুঝি আলাদা [ 

আইনস্টাইন বলতেন, মনে হয় কোনো তত্ব স্থায়ী হবে না। আমি ঠিক 
রাস্তায় চলেছি কিনা জানি না--সেখানেও আমার সংশয় । আমি সঠিক হতে 
চাইনি, শুধু জানতে চেয়েছি যে আমি সঠিক পথের যাত্রী । 

রবীন্দ্রনাথ আবার বলতেন, পথ একটাই ক্রটি শুধু ঘটে দেখায় বা চলায় ! 
নিঃশ্বাস ফেলে আইনস্টাইন বলতেন, এই মহাবিশ্ব__মানব সম্পর্ক স্বাধীন এক বিরাট 
প্রহেলিকার মত। আর সবচেয়ে অবোধ্য বিষয় হলো যে, এই জগৎ বোঝার আর 
জানার। এই জগৎকে বুঝাতে চেয়ে জানতে চেয়েই মাহুষ কত বিরাট, কত মহান । 

মৃতু হেসে রবীন্নাথ বলতেন, অপ্রমেয়, অফুরন্ত এই অজানা। তাকে খুঁজতে 
চেয়ে, জানতে চেয়ে মান্য এত সুন্দর ! 

দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে হেসে উঠতেন । 

বলতেন, সত্যি !.-- 

বলতেন, এ বড় বিল্ময়ের [... 
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